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তারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০. বিপিনবিহরী গাঞগল? স্টি, কলিক 
থেকে অজয় দাশগনপ্ত কুকি প্রকাশিত ও ব্যুলাপ্তর প্রেস, ৩০/৬, বাউতলা রোড কালকীত 
অনিল ভজ কর্তৃক মদ্রত। 








একটি গুরুত্বপুর্ণ দিকচিহ 
“ভারতের কমিউনিস্ট গারটির একাদশ কংগ্রেস 
সি. রাজেশ্বর রাও 


সাধারণ সম্পাদক, জাতীম্ত পরিষদ 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 


সমগ্র জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রচণ্ড পরিবর্তনের মাঝে আমাদের 
পার্টির একাদশ কংগ্রেস ('ভাতিন্দা, ৩৯ মার্৮__৪ এপ্রিল, ১১৭৮ ) অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেল ৷ কংগ্রেসের ঠিক আগের বছরটিতেই পার্ট গুরুতর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের 
মধ্যে পড়ে, যার ফলে সর্বস্তরে তীব্র আন্তংপর্টি আলোচনার সূত্রপাত হয়। 
আমাদের. শ্রেণী শত্রুরা যর কোনোকালেই আমাদের বিতর্কের উদ্দেশ্য অনু- 
ধাবন করে নি, তারা ভবিষ্যদ্বাণী করে যে সি পি আই-এর ভাঙন 
অনিবাৰ্য ৷ 

প্রায় সমস্ত আলোচ্য {বিষয়ে একমত্য অর্জনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস 
জন্না-কল্পনাব অবসান ঘটায় ! কংগ্রেসের 
যকে আরো সুসংহত করে । 
ছিল সৰ্ববৃহৎ কংগ্রেস । & লক্ষ ৪৬ হাজার 
িসেবে.কংগ্রেসে ১,৫৫৪ জন কমরেড অংশ- 
গ্রহণ করেন । এদের মধ্যে ১১৬৬ জন প্রতিনিধি এবং ১৯৮ জন বিকল্প 











বৈপ্লবিক পর্ধে বিশ্ব বদলের অগ্রণী শক্তি মহান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে উদ্দীপ্ত করল । এতে আন্তর্জাতিকতার ওপরও! 
. জ্বোর পড়ল, যে-আন্তর্গাতিকতাকে আমাদের পার্টি সদম্যরা তাদের গৌরব- 
ময় সম্পদ হিসেবে লালন করে থাকে । 
কংগ্রেস বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের দেশে বৈপ্লবিক 
আন্দোলন এগিয়ে' নিয়ে যাওয়ার উদ্দীপনাময় পরিপ্রোক্ষিতগুলো বিশ্লেষণ 
করে। তি রি 
কংগ্রেসে তাও প্রকাশ পায় ৷ 
_' স্বাধীন অর্থনীতি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত অন্যান্ত সমাজ 
দেশেব সহযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত 'ক্ষেত্রের বিকাশ সত্বেও ১৯৪৭-এর স্বাধীনত 
পর-থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আই এন সি) পরিচালিত সরকার 
পুঁজিবাদ’ পর্ধে উন্নয়নের রাস্তা অনুসরণ করেছে । ১৯৭৪ সাসে এই পথ এক 
) গভাঁর 'সংকটাবর্তে পড়ে, যার ফলে গৃহীত হয় আই-বি-আর-ডি*-র নির্দেশ 
এবং ১৯৭৫-এর জুনে.জারি হয় জরুরী অবস্থা । .. 
দিল্লীতে ও একাধিক রাজ্যে ইন্দিরা সানী কারের হলে তা পার 
সরকার বসায় এই সংকটের নিবৃততি হয় নি। বরং সংকট আরও ঘনীভূত 
হয়েছে, কারণ জনত! পার্টির সরকার ধাপে ধাপে | অর্থনৈতিক উন্নয়ন পাঁরি- 
: কল্পনা, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিস্তার, আধুনিক শিল্পের ও ভারতীয় প্রযুক্তি 
রঃ বিদ্যা প্রসারের স্বীকৃত জাতীম্' নীতিগুলো উর্ধৃ্ট দিচ্ছেন ৷ এই সরকার 
ৃ স্ষুদ্দায়ন শিল্প, হস্ত শিল্প ও কৃষিকে অর দিচ্ছে । “অবাধ বাজার 
| 


























অর্থনীতি'র নামে কৃষক ও ক্রেতাদের পাইক ও একচেটে কারবার? উভয়ের 
হাতে শ্রুষ্চিত হতে দিচ্ছে ৷ ভূমির উর্বসম আইনের রপায়ুণ ঠাণ্ডা ঘরে 


কায়েম করতে গিয়ে শ্রমিকদের উপর 
করেছে ।- মালিকরা অনেক বেশি করে 
অভ্যন্ত হয়ে উঠেছে । 

সব মিলিয়ে জনতা, পার্টির তিন 


* ১৯৭৪-এর গশস্সকালে ইন্দিরা 
চাঙ্গা” করবার জন্ম আই-বি- 
রিকনস্ট্রীকশন ও ডেভালপমেন্ট)-র 





বির কাছে নতি সকার করে | 








: ও আকাঁক্ষাগুলোর প্রাতনিধিত্বকরে ৷ এই বৃহৎ বুর্জোয়ারা বিদেশী একচেটে 
পুঁজির ছোট অংশীদার হয়ে সহযোগিতা করেও এবং নিজেদের বিস্তার ও 
বিকাশের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে চালনা করে আরো! মুনাফা সঞ্চয় করতে 
পারবে বলে এখন দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছে । গ্রামীণ ক্ষেতে, জনতা পার্টি 
সরকারের নশীতগুলো বৃহৎ ভৃঁস্বামী ও ধনী কৃষকদের স্বার্থসিদ্ধি করে । 
ব্যবসা ক্ষেত্রে জনতা পার্টির সরকার বিশ্বস্তভাবে বৃহৎ বাণিজ্যিক বুর্জোয়া, 
পাইকার, বড় বড় মজুতদারের স্বার্থাসদ্ধি করতে চাঁয়। জনতা পার্টির 
নীতিসমৃহের মধ্যে ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়! ও ভূত্বা্ীদের নয়া-কলাকৌশলের . 
প্রতিফলন ঘটেছে । জনগণের ঘাড়ে বোঝা চাপিড্রে ও ক্রমবর্ধমান বলপ্রযোগ 
ও স্বৈরাচারের আশ্রয় নিযে জনগণের প্রতিরোধ দাবিয়ে এর! পুঁজিবাদী পথের 
সংকটের সমাধান করতে চায । 

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকটের এই পরিস্থিতিতে জনতা পার্টি সরকার 
মাত্র এক বছরের মধ্যেই সেই পথে এসে গেছে যেখানে কংগ্রেস সরকার 
৩০ বছর পর এসেছিল ৷ ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের শেষ দিকে যে স্বৈরাচার 
গোটা দেশকে বেষ্টন করেছিল আজ ভারতয় রাজনৈতিক দিগন্তে সেই একই 
বিপদের গভীর ছায়াপাঁত ঘটেছে । তাই ভাতিগু পট কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : “পুঁজিবাদী পথে বিকাশের ও বুর্জোয়া- 
শ্রেণার রাজনীতির সংকট এত গভাঁরতর হয়েছে যে-কোনো বুর্জোয়া দলই 
দেশকে সংকট থেকে মুক্ত করতে পারে না ব আমাদের জনগণকে স্বৈরাচার ও 
গণ্তান্ত্রক অধিকারগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা বরতে পারে না ৷” 


বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান সংকট এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর 
ওপর নয়া-পনিবেশিক আধিপত্য চাপাবার নয়া-সাস্রাজ্যবাদী কৌশলের 
পারিপ্রাক্ষতে বিষয়টি বিচার করলে তবেই সম্যকভাবে আমাদের দেশের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে । 

পুরোন কৌশল পুরোপুরি পরিত্যাগ না করে সাআ্াজ্যবাদীরা সংকটের 
বোবা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাধে চাপিয়ে দেওয়ার নয়া-কৌশলের আশ্রয় 
নিছে । এ দেশগুলোর শিল্পের বুদ্ধি থামাতে ব্যর্থ হয়ে তারা ‘নির্ভরশীল’ 
পুঁজিবাদ, তথাকতিত 'রপ্তানিমুখী” ও ‘গ্রামকেন্দ্রিক’ অর্থনীতির প্রসার ঘটাতে 
চেষ্টা করছে । এছাড়! সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নয়াঁকৌশল রূপাস্সিত করতে 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্বস্ত মিত্র রূপে ইরান ও সৌদি আরব প্রভৃতির মতো 
কতকগুলো অনুগত রাই্রকে ব্যবহার করছে ! এভাবে তারা সমাজতান্ত্রিক 


শাস্তি-_-১ 











গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর:সঙ্গে “তৃতীয় দুনিযা’র দেশগুলোর সহযোগিতাকে খর্ব ' 


করার চেষ্টা করছে । চীনের বর্তমান মাওবাদী নেতারা এ ব্যাপারে পুরোপুরি 
সাঘ্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে । 

সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের পথে নানান বাধা সৃষ্টি করা সত্বেও 
আমাদের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্্রক দেশের 
সহযোগিতায় অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতার পথে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে । 
ভারত এখন শিশিল্লোন্নয্ননে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশকে সাহায্য করতে সক্ষম ৷ 
আমাদের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানরা আমাদের জাতির গোঁরব ৷ 
এর ফলে আমাদের দেশের মর্যাদা উন্নয়ণশীল দেশগুলোর মাঝে বৃদ্ধি 


পেয়েছে । 


তাই সাভ্রাজ্যবাঁদীরা তাদের বিশ্বপরিকল্পনায় আরেকট! দড়ির ফাস 


নিয়ে আমাদের দেশকে বাধতে চেষ্টা করছে। তার! তৃতীয় দ্বনিয়া”র 
দেশগুলোকে শোষণের জন্য আমাদের দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বহু- 
জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যৌথ উত্ভোগের ছোট অংশীদার হতে প্রলোভিত 
করছে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আমাদের দেশের জনগণকে বিগত 
৩০ বছর ধরে লুণ্ঠন করে স্ফীতকায় হয়ে এখন সম্ভবত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর 
সহযোগিতায় তৃতীয় দ্রনিয়া'র দেশগুলোর জনগণকে লুঠ করার আশায় 
মশগুল হয়েছে । এখানটাতেই আমাদের দেশের ভাবস্তং-এর পক্ষে গুরুতর 
বিপদ নিহিত আছে। 

জনতা পার্ট সরকারের প্রভাবশালশ অংশ এর প্রত বিরূপ নয় । বাম 
ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো জাগ্রত না হলে সরকার এই ফাদে পা দিতে বাধ্য 
হবে । ইতিমধ্যেই এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে সরকার জোটনিরপেক্ষতার 
চৌহদ্দির মধ্যে পররাষ্ট্রনীতির তথাকথিত ‘ঝৌক’ সংশোধনে ব্যাপৃত হয়েছে । 
অর্থাৎ আমাদের পররাষ্ট্রনীতর সাআাজ্যবাদবিরোধী আধেয় লাঘব করা হচ্ছে 
এবং সমাজতান্ত্রক দেশগুলোর সঙ্ষে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল করার চেষ্টা 


হচ্ছে ।* 


* এদিকে লক্ষ্য রেখে সম্প্রতি আমাদের দেশে পশ্চিমী দুঁজিবাদী দেশ- 
গুলোর নেতৃবৃন্দ, প্রেসিডেন্ট জিমি কাটার থেকে শুরু করে বৃটিশ প্রধান- 
মন্ত্রী জেমস কালাঘান ও আই-বি-আর-ডির ওার্ভল ফ্রিম্যান ও অন্যান্য 
অপেক্ষাকৃত ছোট দরের নেতা কার্যত তীর্থ দর্শনে এসেছিলেন । এদিক 
দিয়ে আমাদের দেশের ওপর কড়া চাপ দিনে দিনে বাড়ছে । 
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বুর্মোযা শক্তির সংকট আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা! সৃষ্টি 
করছে । ক্ষমতাসীন জনত! পার্টি গোষ্টীকলহে দ্বিধাদগর্ণ এবং খুশড়য়ে খুঁড়িয়ে 
চলছে ! জনতা পার্টি ভাঙার কথা-বার্তা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে! ১৯৭৮-এর 
ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণী রাজ্যগুলোর বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর 
দল আই-এন-সি (আই)*-এর চমকপ্রদ সাফল্যের পর রাজনৈতিক দৃশ্যপটে 
ইন্দিরা গান্ধার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে । এ ঘটনাই তাদের বর্তমানে একত্র 
রেখেছে । 

জনত: পার্টি জোট পরস্পর-সামঞ্জস্যবেহীন শক্তি-সময়য়ে গঠিত । এর 
একদিকে আছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাআ্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলো এবং অন্য- 
দিকে আছে সাম্প্রদায়িকতা ও সাআজ্যবাদ ত্বেষা শক্তিগুলো 1** আরেকটা 
"জটিল ব্যাপার হচ্ছে জনতা পার্টির অন্যান্য অঙ্গ দলের স্বার্থের বিনিময়ে দলের 
অভ্যন্তরে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোতে ও প্রশাসন যন্ত্রে তাদের ক্ষমতা 
প্রসারিত করতে আর-এস-এস-জনসংঘ ও চরণ সিং*** ভোট পরিকল্পিত ও দৃঢ় 
সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে । জনতা পার্টি দ্রুত তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে 
এবং এর কিছু অনুগামণ এ দলের জনগণের মঙ্গল করার ক্ষমতা কতক তা 
নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে । 

বাইলাডিল! ও প্ন্থনগরে শ্রমিক নিধন ও বিহারের বিশ্রামপুরে হরিজন 
হত্যা, বিহারে জাত্‌দাঙ্গ, উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে মুসলমান সংখ্যালঘুদের 
ওপর সুপরিকল্পিত আক্রমণ, অমৃতসরে নিরাংকারী ও নিহাঙ সম্প্রদায়ের 
সংঘর্ষ, অস্প্রদেশে পুলিসের সাম্প্রতিক বীভৎস আচরণ, তামিলনাড়ুতে 
নির্মমভাবে কৃষক সংগ্রাম দমন, ছাত্র অসন্তোষ ও উত্তর ভারতে একাধিক 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এক মাস ( মাৰ্চ-এপ্ৰিল ১১৭৮ )-এর মধ্যে সংঘটিত এই 


* ‘আই’ আষ্দাক্ষরটির অর্থ ইন্দিরা”, ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামশ ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের অংশ এই প্রতীক গ্রহণ করেছে । 
-_ সম্পাদক 
** ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে । ভারতশয 
পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে 
বিশেষত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বোরতা উস্কে দেওয়া ৷ 
_ সম্পাদক 
*** আর এস এস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দক্ষিণপন্থশী জনসংঘ দলের চরম 
প্রতিক্রিয়াশীল সংসদীয় সংগঠন ভারতীয় লোকদল (বি এল ডি) 
তারেকটি দক্ষিণপন্থী দল যারা জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছে । 


সমস্ত ঘটনায় দেশ কেপে উঠেছে । এই সমস্ত ঘটনায় প্রজাতন্ত্রের বাত্িপৃতি 
এক অনুষ্ঠানে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন৷ [তিনি বলেন, “আমি বিস্মিত 
হচ্ছি, আমরা কোথায় চলেছি । আমি নিজেই জানি না এবং এটাও ঘটনা 
আমিই রাষ্ট্রপতি ।..'দেশের স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা দেখে আমি বেদনা বোধ 
করছি ।” 

কংগ্রেস দল বিভক্ত । ফেব্রুয়ারির বিধানসভা নির্বাচনে কয়েকটি রাজ্যে 
বিপর্যস্ত হয়ে শরণ সিং পরিচালিত কংগ্রেসের টালমাটাল অবস্থা ! এই 
দলের বামপন্থী অংশ বাম-গণতান্রিক জাতীয় বিকল্প গড়ার কথা ভাবছে। রাজ্য 
বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনী সাফল্যের ফলে ইন্দিরা গান্ধী দেশের 
রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবার ফিরে এসেছেন । জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ি 
যদি জনতা পার্টিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসে থাকে, তবে এই দলের অপশাসন 
বাম ও গণতাক্ত্রক বিকল্পের অবর্তমানে তার (শ্রীমতী গান্ধীর ) প্রত্যাবর্তনের 
সুযোগ করে দিয়েছে ৷ 

গ্রামীণ গরিব ও শহুরে গরিবদের অংশবিশেষের মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
যথেষ্ট ভিত্তি থাকলেও “একথা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটিও একটি বুর্জোয়) 
দল । এই দলের নেতৃত্বের শ্রেণীবিন্তাসের মধ্যে আছে তবস্বামী, বিশেষত 
রাজ্যন্তরে। তাই এরা কোনো সামাঁজক-অথনোতক মৌলক কর্মসুচী 
রূপায়ণে ব্যর্থ । নিশ্চয়ই এই দল কোনে! ম্যাজিক দেখাতে পারবে না । ॥ 
এই দলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল দলটি একটিমাত্র ব্যক্তির জনপ্রিয়তা ও 
ব্যক্তিত্বের ওপর ভর করে আছে । তীর তৈরি সেই পুরানো বদনামগ্রন্ত ছুষট- 
চক্র আবার আবির্ভূত হয়েছে । এর ফলে ইতিমধ্যেই কিছু গুঞ্জন শুরু 
হয়েছে । দেশের বর্তমান সংকট-জর্জরিত পরিস্থিতিতে অন্ান্ত বুর্জোষ| দলের 
মতো এটিও গোষ্ঠী কোন্দল থেকে মুক্ত থাকবে ন! ৷ অন্ধপ্রদেশে ইন্দিরা! 
কংগ্রেস সরকার পুলিসী নিপাঁড়নের বিষয়কে যেভাবে মোকাবিলা করেছে তা 
থেকে এই দলের মারমুখী প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় । 

আমাদের দেশের রাজনৈতিক পারস্থিত অস্থির অবস্থায় রয়েছে । 
ঘটনাগুলে! কোনদিকে অগ্রসর হবে এবং কাঁ ধরনের পুনধিন্ঠাস সুচিত হবে তা 
এখুনি বলা যায না ৷ কিন্ত এ কথাটা নিবিদ্বেই বলা যায়, আজ দেশ যে 
গভীর সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত, কোনো বুর্জোয়া দলই তা থেকে দেশকে 
মুক্ত করতে পারে না! 

বৃহৎ ব্যবসায়ী ও সাত্রাজ্যবাঁদীরা তাদের নোংরা খেলা প্রসারিত করার 


জন্য পরিস্থিতিকে সদ্ব্যবহার করছে । তারা জনতা পার্টি ও ইন্দিরা কংগ্রেস 
উভয়কেই মদৎ ফোগাচ্ছে এবং বুর্জোয়া ক্ষমতার একচেটিয়া আধিপত্য রক্ষা 
ধ্ঁকরার জন্যে দেশে দ্বি-দলায় ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্রিয় । 
এই পারস্থিততে অধিকতর "সংখ্যক মানুষ একটি রাজনৈতিক বিকল্পের 
সন্ধান করছে, যা ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসন ও ১ বছরের জনতা পার্ট 
শাসনের অভিজ্ঞতার পর তাদের চাহিদ! ও আকাক্রাগুলো৷ পূর্ণ করবে 
একমাত্র বাম ও গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকল্পই আমদের দেশকে বর্তমান সংকট 
থেকে পরিত্রাণ করতে পারে এবং সাআজ্যবাদদদের নতুন নতুন ষড়যন্ত্র থেকে 
এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে । এই লক্ষ অর্জনের মধ্যে 
. দিয়ে জনতা পার্টির শাসনের অবসান ঘটতে পারে এবং কংগ্রেস শাসনের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা রোধ হতে পারে । ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এটাকেই আগামী 
দিনের মূল রাজনৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে | 
এই পরিপ্রেক্ষিতে সমন্ত বাম ও গপতান্ত্রিক পার্টি ও শক্তির ব্যাপকতম 
এক্যের কথা| বল! হচ্ছে ৷ এতে মুক্ত থাকবে সমস্ত বাম, গ্রণতান্্রক দল এবং 
কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস ও জনতা পার্টির অভ্যন্তরের প্রগতিশীল শক্তিগুলি । 
রাজনৈতিক প্রস্তাবে এই পারিপ্রেক্ষিতকে নিষ্নোক্তভাঁবে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ 
7 এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পার্টিকে প্রয়োজনীয় জনসমর্থন লাভ করতে হবে । 
এজন্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ব্যাপকতম এঁক্য গঠন করতে হবে এবং 
এক্যকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করতে হবে যাতে তার দ্বারা দেশের শ্রেণী- 
শাক্তগুলোর ভারসাম্য শ্রামকশ্রেণী এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর অনুকূলে পরি- 
বর্তন কর! যায় । কেবলমাত্র শ্রেণী-শক্তিগুলোৌর ভারসাম্যের এই পরিবর্তন ' 
এবং সেই সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক শাক্ত- 
গুলোর ক্রমবর্ধমান আঘাত শ্রামিকশ্রেণীকে একচ্ছত্র বুর্জোয়া ক্ষমতার অবসান 
ঘটাতে ও তার বদলে বাম ও গণতীস্ত্রিক এক্যের জাতীয সবকার প্রতিষ্ঠা করতে 
সমর্থ কবতে পারে । এই সরকারে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায়, আমূল পরি- 
বর্তনকামী মধ্যবিত্ত ও দেশপ্রেমিক ও জাতীয় বুর্জোয়াদের অ-একচেটিয়া অংশ 
যার! সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়ার বিরুদ্ধে এমন সমস্ত প্রতিনিধিত্ব 
কারণ দল ও শক্তির মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হবে । এমন একটি সরকার সাম্রাজ্য 
বাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে একটি নতুন চুড়ান্ত স্তরে 
ভ্জনিযে যাওয়ার এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধনের একটি দৃঢ় 
হাতিয়ার ৷ 


জনতা পার্টি সরকার সেইসঙ্গে কংগ্রেস ও অন্যান্য রুর্জোযা সরকাবের 
প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুল এবং সাত্রাজ্যবাঁদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র রাজ- 
নৈতিক ও গণসংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এ ধরনের বিকল্পের উদ্ভব হতে «* 
ঠা | 

আমাদের মতো বিশাল দেশে যেখানে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা, ধর্ম 
ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা আছে ও যেখানে আজ জটিল ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি 
বিদ্যমান, সেখানে বাম ও গণতীস্ত্রক এক্য গড়ার কাজ কঠিন এবং এ গণ ও 
রাজনৈতিক সংগ্রামের এক দশর্ঘ প্রক্রিয়া । বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির 
উত্তব হতে পাঁরে ৷ এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিককে পরস্পরের বিরুদ্ধে দীড় 
করানো উচিত নয়__গণতান্ত্রক এঁক্যের বিরুদ্ধে বাম এক্যকে নয় বা 
বিপরতটাও নয় ৷ প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হল বাম ও গণতান্ত্রিক শাক্তগুলির 
এঁক্য প্রসারে সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনগণের সম্ভাব্য ব্যাপকতম এঁক্য গড়া । এর 
ফলে প্রতিটি রাজ্যে ও প্রত্যেকটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সুনির্দিষ্ট উপাদানকে 
ধর্তব্যে রেখে একটি নমনীয় ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে । এই গণ 
ও রাজনৈতিক সংগ্রামগুলো শুরু করার ও পরিচালনায় আমাদের পার্টি ও 
গণসংগঠনগুলোকে সর্বাধিক উদ্যোগ নিতে হবে । 
_ গণ-রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনায় ও বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর 
এঁক্য গঠনে সি পি আই ও সি পি আই (এম)-এর ঘনিষ্টতর সম্পর্ক বিশেষ 
গুরত্তপূর্ণ। শুধুমাত্র কমিউনিস্ট জনগণ ও সমর্থকদেরই এ এঁকান্তিক কামনা 
নয়, অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি ও বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন জনগণেরও এই 
কামনা ৷ এই মর্মে বহু চিঠি আমাদের পার্ট অফিসগুলিতে আসছে৷ 
আমরা যেখানেই যাই, কমিউনিস্ট আন্দোলনের বন্ধুরা আমাদের এ কথাই 
বলছেন ৷ যতদিন জনগণ ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি এই দুই প্রধান দলকে 
একত্র না দেখছে, ততদিন বাম ও গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকল্পের সম্ভাবনার ওপর 
তাদের যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মাবে না । সংগ্রামী এঁক্য ও ভ্রাতৃত্বমুলক রাজ- 
নৈতিক আলোচনা আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের চুড়ান্ত 
প্ুনরেকীকরণের পথ'করে দিতে পারে । ন্যায়নিষ্ঠ ভিভিতে আমাদের পার্টি 
এঁ ধবনের একীকরণের পক্ষে ৷ 

এই ভ্রাতৃত্মূলক দৃষ্টিভঙ্গি হাজার হাজার নকৃসাঁলপন্থণ* তরুণ-তরুণীর প্রতিও 


ৰ 
* ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে ভেঙে বেরিয়ে 
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প্রসারিত হওয়া উচিত, কারণ তারা বামপন্থী শক্তিগুলোর একটি গুরুত্বপুর্ণ 
. অংশ । আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে আর যে সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক 
দল রয়েছে তাদের সঙ্গেও এঁক্য প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা চালাতে 
হবে । 

এটা শুভ লক্ষণ যে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) উভয়েরই পার্টি 
কংগ্রেস প্রায় একই সময়ে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরম্পর পরস্পরকে 
কিয়দংশে প্রভাবিত করেছে । সি পি আই ও সি পি আই (এম) এর সর্ব 
ভারতাঁয় নেতৃবৃন্দের ৯৯৭৮ সালের ১৩ই এপ্রলের বৈঠক এবং বৈঠকের পর 
প্রচারিত মুক্ত ইস্তাহার ছু-দলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জমাট বরফ গলিয়েছে। 
স্বকৃত বিষয়গুলিতে যুক্ত গণ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের এবং প্রয়োজন অনুসারে 
আরো! আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে । এ সৃচন] মাত্র ৷ রাজনৈতিক এঁক্য 
অর্জনের জন্যে আমাদের এখনও গুরুত্ব সহকারে, একটানা, সহিষ্ণু ও নীতিনিষ্ঠ 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । 

এ সব সত্বেও, আমরা বলতে বাধ্য যে বাম এক্য সূচিত করার পথে আজ 
সবচেয়ে বড বাধা সি পি আই (এম) নেতৃত্বের ভ্রান্ত পথ, যারা জনত" 
পঁটিকে বন্ধু মনে করে, দুই কংগ্রেসকেই প্রধান শক্ত বলে চিহ্নিত করে এবং বহু 
গৌরবময় কৃতিত্বের অধিকারা হওয়া সত্বেও কেরালার যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন 
ঘটাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এমন এক সময়ে তারা এ করছে যখন 
নজতা পার্টির সরকার খোলাধুিভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ও জনবিরোধী নীতি 
গ্রহণ করছে, শ্রমিকদের গুলি করছে, হরিজন ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীগুলোর 
ওপর অত্যাচারে উৎসাহ যোগাচ্ছে; জাত্‌ দাঙ্গা, সান্প্রদাযিক দাঙ্গা ও 
আঞ্চলিক উত্তেজনার বিভেদমূলক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করছে এবং দিনে 
দিনে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আশা করি সি পি আই (এম) 
নেতৃত্ব অচিরেই বুঝবে জনতা! পাটির সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব কেমন ভ্রান্ত ৷ 

সি পি আই-এর দিক থেকে বলা যাঁয় বাম ও গণতান্ত্রিক এঁক্য ও কমিউ- 
নিস্ট এঁক্য সুচিত করায় আমরা সর্বতো প্রয়াস ডালিয়ে যাব। এ প্রসঙ্গে 
আমরা একটা কথা বলতে চাই ষে সি পি আই (এম) এমন একটা সময়ে সি পি 
এস ইউ ও মাওবাদী চীন থেকে তথাকথিত সমদূরত্ব বজায় রাখার ক্ষতিকর 
আন্তর্জীতিক অবস্থান গ্রহণ করেছে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী . 


যাওয়া একটি গোষ্ঠী, যারা “বামপন্থী” ধ্যান-ধারণার দ্বারা চালিত ৷ 
_ সম্পাদক 
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_ সাঞ্জাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যাবা লড়াই করছে তাদের সর্বপ্রকার 
সাহায্য দিচ্ছে আর পাশাপাশি মাঁওবাদী নেতৃত্ব নিল+জ্জভাঁবে সাআজ্যবাদণী, 
বর্ণছেষী ও প্রতিক্রিয়াশশলদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধছে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে সর্বাত্মক এঁক্যের ডাক দিচ্ছে । 

সি পি আই-এর একাদশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বল! হয়েছে, 
বর্তমান সংকট সমাধান করতে হলে আমল সামািক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন 
অপরিহার্য । জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারের প্রয়াসে কোনো কাজ হবে না । 
জাতীয গণতাস্রিক বিপ্লব অভিমুখী কতকগুলি মৌলিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে 
মেহনতা জনগণ ও সমস্ত বাম ও গণতাস্তরিক শক্তিকে ওক্যবদ্ধ সংগ্রামে শামিল 
করতে হবে ৷ নিয়োক্ত উদাত আহ্বান জানিয়ে রাজনৈতিক প্রস্তাবে এমন 
একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে । 

“একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলো! জাতীয়করণ, সাআজ্যবাদী পুঁজি অধিগ্রহণ, 
বিশ্ব পুঁজিবাদী শ্রম বিভাজন থেকে আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করা এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য বন্ধুত্বমূলক সমাজ্তান্ত্রক দেশ ও জোট 
নিরপেক্ষ দেশের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের বিকাশ, ভুঁ-স্থামীত্বের অবসান 
ও কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন, জীবনধারপের জাতাঁয় মজুরির সংস্থান ও শ্রামক- 
শ্রেণীর জন্য সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, পরিচালনব্যবস্থায় উপযক্তভাবে 
শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ সমেত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র জোরদার করা ও গণতা স্ত্রকীকরণ 
ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আমূল গণতান্ত্রিক পরিবর্তন--এই সমস্ত দাবিতে ও 
এগুলি অর্জনের জন্য মেহনতাঁ জনগণকে, সমস্ত বাম ও গণতাস্ত্রিক শক্তিকে 
সম্মিলিত করতে হবে ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক্যবদ্ধভাবে শামিল করতে হবে । 
আমাদের দেশের জনগণ উন্নয়ণের বিকল্প পথের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে । 
সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত সহ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ- 
গুলো! পর্যায়ক্রমে জনপ্রিয় করে তোলাই কেবল সি পি আই-এর কর্তব্য নয়, 
সেই সঙ্গে এই জরুরী ও আশু দাঁবিগুলে! অর্জনে জনগণকে সংগঠিত ও পরি- 
চালিত করাও কর্তব্য ৷” 

কিছু সংফোজনী সহ পার্টি কংগ্রেসে অনুমোদিত রাজনৈতিক পর্যালোচনা, 
রিপোর্টে দশম কংগ্রেসের পর থেকে পার্টির নীতি ও কাজগুলো এবং মার্চ 
১ ৯৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে একাধিক রাজ্যে বিপর্যয়ের পটভূমিতে উত্থিত 
রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো আলোচিত হয়েছে ৷ 

দশম পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে যে ঘটনাটি আমাদের দেশের রাজনৈতিক 


৯২ 


জীবনকে আবর্তিত করেছে তা হচ্ছে তৎকালশন প্রধানমন্ত্রী ইন্দির। গান্ধী 
কর্তৃক জরুরী অবস্থা জারি । গোড়ায় এটা মনে হয়েছিল ষেন কেবল চরম 


& দাক্ষিণপহ্ীদের বিপদ আশঙ্কার মোকাবিলায় জরুরী অবস্থা জারি হয়েছে । 
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কিন্ত অচিরে তার অন্যান্য লক্ষ্য, যথা, বুর্জোয়া ক্ষমতা সুরক্ষিত করতে জন- 
গণের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পুঁজিবাদ সংকট সমাধান এবং সংসদ বা সংসদীয় 
গণতন্ত্রের বদলে রাষ্ট্রপতি-প্রধান ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন 
প্রবর্তনের চেষ্টা ধর! পড়ে ৷ 

সে সময়কার ও জটিল টালমাটাল অবস্থায় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জরুরী 
অবস্থার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ এর কোনো লক্ষণ ছিল 
না, তা কিন্তু নয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সজাগ থাকলে ও ঠিকমতভাবে পরিস্থিতির 
মূল্যায়ন করলে তারা পরিষ্কার ছবিটি দেখতে পেতেন ৷ 

আদলে ১১৭৪ থেকেই ইন্দিরা গান্ধীর সরকার অ-রো-বেশি বেশি করে 
রিপ্তীনিষুখী” অর্থনীতির ধশচে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক প্যাকেজ গ্রহণ 
করতে ; ভারতীয় একচেটিয়াপতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে বিপুল পরিমাণ 
সুবিধা দিতে, ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ ‘সাহায্যের আশ্রয় নিতে এবং 
মেহানতাঁ জনগণ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারসঘৃহ ও তাদের জীবন 
ধারণের মানের ওপর আক্রমণ করতে আরম্ভ করল ৷ ইন্দির! গান্ধশর হাতে 
কর্তৃত্ব বেশি করে কুক্ষিগত হওয়া, রাজধানীতে ও রাজ্যগুলোতে তার প্রতি 
ব্যক্তিগতভাবে অনুগত এই ভিত্তিতে “বিশ্বস্ত লোকদের বসানো, কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে প্রগাঁতশীলদের ওপর আক্রমণ, কংগ্রেস সোশ্তালিস্ট ফোরাম বাতিল, 
তার সর্ষে ঘনিষ্ঠ মহলের প্রচণ্ড দুর্নীতে বৃদ্ধি প্রভৃতি সকলের লক্ষ্য করার 
বিষয় ছিল। 


এই সমন্ত ঘটনা দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলে! ও সংসদীয় গণতন্ত্রের 
পক্ষে যে-বিপদ ঘনিয়ে তুলেছিল তা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দারুণ- 
ভাবে খাটো করে দেখেছিলেন । এ সমস্ত দিক পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য কর! 
হয়েছিল, কিন্ত এগুলোকে একটা! অথণ্ড সামগ্রিকরূপে দেখা হয় নি এবং 
ইন্দিরা গ্রান্ধী কীভাবে বুর্জোয়া শাসন, কংগ্রেসের ক্ষমতা ও তার ব্যক্তিগত 
অবস্থান রক্ষায় তৎপর তার প্রত্যক্ষ পরিচয় হিসেবে ঘটনাগুলোঁর তাৎপর্য 
ধরা পড়ে নি। 

উপরোক্ত ঘটনাবলীর রুক্তগ্রাহ পরিণতি হল ৯৯৭৫ সালের ২৫শে জুন 


4 অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি । জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকারগুলে' 
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স্থগিত রাখা হল, সংবাদপত্রের সেন্সর ব্যবস্থা জোরদার করা হল, জনসভা! 
অনুষ্ঠানের ওপর প্রচণ্ড কড়াকড়ি চাপানো হল এবং অশ্যায়-অবিচারের বিচার 
বিভাগীয় পর্যালোচনা! অস্বীকার করা হল । কেবলমাত্র সরকার যা চাইত 
সেইগুলোই কেউ লিখতে ও বলতে পারত ৷ 

মুদ্রাম্ষীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের ওপর 
নতুন নতুন বোঝা চাঁপানে! হল, অথচ কায়েম স্বার্থকে সুবিধা ঢেলে দেওয়া 
হল ৷ এমন ষে বিশ-দফা কর্মসূচীব উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের, গরিবদের রিলিফ 
দেওয়া সঞ্জয় গান্ধার* পাচ দফা দিয়ে তা একেবারে বানচাল করা হল । 
শহর স্রন্দর করার নামে গরিবদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া ও জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বাধ্যতামূলক নির্বীজকরণের আত্রয় গ্রহণ করা হল এবং তা 
দিল্লী ও উত্তর ভারতের বন্ধ রাজ্যে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল । 

খেয়ালখুঁশি মাফিক গ্রেপ্তার করা হল, এমন কি আমাদের সমেত বাম 
দলগুলোও রেহাই পেল না৷ মেহনতা মানুষকে এঁক্যবদ্ধ করে বাম ও গণ- 
তান্রক শক্তিগুলো যে দক্ষিপপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিপদের বিরুদ্ধে লড়বে, 
এভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া হল । রর 

জরুরী অবস্থা লরি কার পেজ ইন্দিরা গান্ধীর তিনটি লক্ষ্য 
পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ না করতে পারা ছাডাও পণার্টর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই ভ্রান্ত 


ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন যে বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ও প্রাভাত্রযাশীল ? 


অংশের মধ্যে ভাঙন ঘটে গিয়েছে এবং জরুরী অবস্থা ব্যবহার করে শাঁজি- 
সমূহের সম্পর্ককে প্রগতিশীল দিকে পরিবর্তন করা যাবে ও রাষ্ট্রশক্িকে 
জাতীয় গপতাপ্িক লক্ষ্যপথে চালনা করা যাকে । এভাবে জীতীয় বুর্জোয়া 
ও ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের ক্ষমতা ও এই সমস্ত ইতিবাচক পরিবর্তন 
আনার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির ক্ষমতাকে বেশ বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল । 
অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ওপর 
প্রগতিশীল পররাষ্ট্র নীতির প্রভাবের কতটা সম্পর্ক আছে তা যণীন্ত্রকভাবে 
অনুধাবন করা হয়েছিল । ঠিকমতভাবে এটাই অনুধাবন করা যায় নি ষে 
প্রগতিশীল অভ্যন্তরীণ নীতি ছাড়া প্রগতিশীল পররাষ্ট্র নীতিকেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা 
করা যায় না ৷ 


* ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র, যে কোনো সরকারি পদে না থেকেও 
সংবিধান বহিভুত ক্ষমতা কেন্দ্রের চালক ছিল ৷ 
সম্পাদক 
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এটাই ছিল আমাদের প্রধান ভুল এবং এই ভ্রান্ত উপলব্ধির ফলে আমরা 
জরুরগ অবস্থাকে সমর্থন করেছিলাম । জরুরী অবস্থার ফলে যা হল তা 
জাতীয় গণতান্ত্রক লক্ষ্যমুখে প্রগতিশীল পরিবর্তন নয়, বরং ঠিক উপ্টোটাই ৮ 

জরুরী আইন আসলে জনগণের লোভকে কাজে লাগাতে ও গণতান্্রক 
স্ব্ধীনতার প্রতি হিসেবে জনগণের রায় নিয়ে দক্ষিণ প্রাতীক্রিয়াশীলদের 
ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করল ৷ জরুরণ অবস্থার প্রতি আমাদের সমর্থন না 
জনগণের স্বার্থরক্ষায়, ন! দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জন-প্রতিরোধ গড়তে 
সাহায্য করল ৷ প্রচলিত আইন প্রয়োগ করেই এবং বিহার ও আরো 
কয়েকটি রাজ্যের: গণসমীবেশ ঘটিয়ে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা করা! 
যেত ৷ এ-ভাবে ভাতিন্দা কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে জরুরী 
অবস্থার প্রতি আমাদের পার্টির সমর্থন গোড়া থেকেই ভুল হয়েছিল ৷ 


আমাদের পার্টি জনগণের কাছে কোনোদিনই ভুল লুকোয় নি। পার্টি 
দৃঢ়ভাবে এ-ম্বীকার করে এবং সেগুলো সংশোধন করে 1 এরর সুযোগ নিয়ে 
আমাদের পার্টির নিন্দুকরা একে হেয় করতে চেষ্টা করে৷ জরুরী অবস্থায় 
রা কিছুই করে নি বা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপস পর্যন্ত করেছিল, তাঁদের 
কেউ কেউ এখন জনগণের সামনে বীর সাজছেন এবং চাইছেন যে আমাদের 
পার্টি গলবস্ত্রে এসে দ্রীড়াক 1 সঙ্গত কারণেই আমরা বলতে পারি, জরুরী 
অবস্থার প্রতি আমাদের সমর্থন সত্বেও, এই শাসনের বাঁড়াবাঁড়র বিরুদ্ধে 
আমাদের পার্টির কাজের রেকর্ড অদ্বিতীয় । জরুরী অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী ও 
সাধারণ মানুষের ওপর ইন্দিরা গান্ধী সরকারের জুলুম ও আক্রমণের বিরুদ্ধে 
আমাদের পার্ট নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করেছিল। আমাদের দেশের গণ- 
তান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে ইন্দিরা! গান্ধী সৃষ্ট “ককাস+ যে বিপদ ঘনিয়ে 
তুলেছিল তা আমাদের পার্টিই স্পষ্ট করে তুলে ধরে ৷ রাজ্য বিধানসভা 
সমূহ ও সংসদের নির্বাচনে আমাদের পার্টি ‘ককাসে’র বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় । 
এ সবের ফলে আমাদের পার্টি ইন্দিরা গান্ধণ ও তার ‘ককাসে’'র কোপে 
পড়ে । 5 
তাবলে একথা বলাঁছ ন! ওই সময়ে যা! দরকার বা সম্ভব ছিল ত! আমাদের 
পার্টি করেছে । আমর! জানি জরুরী শাসন সম্পর্কে আমরা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি 
গুহপ না করলে আমাদের সাফল্য আরে অনেক বেশি হত । জরুরী * 
অবস্থার প্রত আমাদের দৃষ্টিভাঁজর ছার! আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম ৷ 

৯১৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে আমাদেয় বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে সি 


১৫ 


/ 
পি এম নেতৃর্ম্দ এই মর্ধে তীত্র প্রচার শুরু করে যে আমাদের পার্টির কর্মসূচী ও 
'নীতি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, আর তাদেরটা ঠিক প্রমাণিত হয়েছে । 

' কোনো সন্দেহ নেই যে জরুরণ অবস্থা! ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা 
ভুল করেছিলাম ৷ কিন্ত এ পার্টি কর্মসূচীর মূল বিশ্লেষণ ও প্রধান সিদ্ধান্তগুলি 
অসিদ্ধ প্রতিপন্ন করে না। ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র, পুঁজিবাদী 
পথে বিকাশের ছন্দ ও অ-একচেটিয়! রুর্জোযা দ্বৈত চারত্র সম্পর্কে সঙ্গার- 
সিদ্ধতা পরিপূর্ণভাবেই বজায় আছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের 
কৌশলগত ধ্বনি, শ্রামকশ্রেণী ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং জাতীয় গণতা ন্ত্রক 
বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কেও একই কথা খাটে । আসল ঘটন! হল, 
জরুরী অবস্থাকালের ভ্রান্তগুলোর কারণ পার্টি কর্মসূচী থেকে বিচ্যুতি, বিশেষ 
করে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে ৷ 

প্রাক জরুরী অবস্থাকালের পার্টি নীতি সম্পর্কে বল! যায় এট! আমাদের 
পার্টির গৌরবময় কালপর্ব ছিল দেশের জীবনে. আমাদের পার্টি বিশিষ্ট 
ভূমিকা পালন করেছিল ৷ পার্টি জাতীয় বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে 
এঁক্য ও সংগ্রামের কৌশল প্রয়োগ করে ইন্দির! গান্ধী সরকারের নীতির 
জনবিরোধণ ও প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলোর বিরোধিতা করেছিল, পাশাপাশি 
তার নীতির প্রগতিশীল দিকগুলে! সমর্থন করেছিল । 

এই সময়ে আমাদের পার্ট পরিচালিত গণ ও রাজনৈতিক সংগ্রামগুলো 
জাতীয় চরিত্রের দিক থেকে অভূতপূর্ব ছিল । আমাদের পার্টি শুধুমাত্র 
মেহনত জনগণের পাশেই দাড়ায় নি, দৃঢ়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গপতন্ত্র ও সমস্ত 
প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য বিভেদমূলক শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে 
জাতীয় এঁক্য রক্ষা করেছিল ৷ 

১৯৭০ সালের জমি দখল সংগ্রাম ছাড়াও কংগ্রেস সরকারের পিছু-হঠ! 
নীতির বিরুদ্ধে ১-৮ মে, ১৯৭২-এ জনগণের বায় কার্যকর কর” অভিযানের 
উল্লেখ করা উচিত । এই আন্দোলন উপলক্ষে চণ্গড়, কলকাতা ও 
হায়দরাবাদে বিপুল শোভাযাত্রা হয় ও পাটনায় ৫ লক্ষ লোকের অভূতপূর্ব 
সমাবেশ ঘটে । ১১৭২-এর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দব্যমূল্য বৃদ্ধির 
প্রতিবাদে ও মৌলিক ভূমি সংস্কারের দাবিতে দেশ জোড়া সভ্যাগ্রহে* সাড়ে 
** লক্ষ লোক গ্রেপ্তার বরণ করে ! এরপরই ১১৭৩-এর মার্চে হয় পার্লামেন্টে 
এঁতিহাসিক মহা-অভিযান । তারপর এল ১১৭৩-এর ১লা থেকে ৭ই আগস্ট 


* প্রতীক আইন শৃঙ্খল! ভঙ্গ ।--সম্পাদক 
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মঙ্কুতবিরোধা জাতীয় অভিযান ৷ ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে বোম্বাই, 
পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে বস্তুকল ও চটকল ধর্মঘটে ও একই সময় অসংখ্য 
বন্ধ* সংগ্রামে আমাদের পার্টি বিশিষ্ট ভূমিকা! গ্রহণ করে । 


আমাদের পার্টির পক্ষে অত্যন্ত গর্বের কথা যে পার্টি কেবল কথায় নয়, 
নির্ভীক, জঙ্গী গণ-সমাবেশ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার 
আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল । ১৯৭২ সালের শেষ থেকে ১৯৭৩ সালের 
এপ্রিল পর্যন্ত, আমাদের পার্টির অঙ্ক শাখা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের 
মোকাবিলা করেছিল ৷ ১৯৭৪ সালের মধ্যভাগ থেকে আমাদের পার্টির বিহার 
শাখা নেমে পড়ে এবং জে পি চালিত** “সার্বিক বিপ্লব/-এর পাল্টা জবাব দেয় 1 
দেশজুড়ে পার্টি দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান চালায় । এই 
বিপদ প্রতিহত করতে গিয়ে পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিত্‌ হয়ে দাড়াল ৷ 
আরো হয়ত বেশি করা যেত, কিন্ত আমাদের পার্টির দার্থকালশন দুর্বলতার 
ফলে তা হয় নি! একথাটা আমাদের দিলেও বারবার উল্লেখ করা 
হয়েছে । 

এটাও পার্টির পক্ষে অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই সমগ্রকালে কেরালায় 
উল্লেখযোগ্য গপতাস্ত্রক সংস্কারসমূহ সূচিত করায় ও জনগণের দুর্ভোগ লাঘব 
করতে ও এভাবে রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক সৃশ্থিরতা দানে পার্টি প্রধান ও অসামান্ত 
ভামকা পালন করেছিল । এই সরকারের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষের ফলে সি পি 
আই (এম) ১৯৭৭-এর মার্চের নির্বাচনে পরাজয় বরপ করেছে । 

প্রাক-জরুরী অবস্থাকালের উক্ত মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে পার্টি 
কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে একটি ভ্রান্ত রাজনৈতিক কর্ধনশীতর 
স্ভিত্িতে এই সাফল্যগুলি অর্জিত হয়েছে, একথা ভাবলে ভুল হবে! এ-গুলো 
ঘটেছিল, কারণ ১৯৭৪ সালের তৃতীয় ভাগ পর্যস্ত আমরা মূলত সঠিক নীতি 
অনুসরণ করেছি ৷ এর অর্থ এই নয় যে পরিস্থিতির বিশেষ দিকগুলো! আমর) 
খাটো করে বা বড় করে দেখি নি বা কোনো ভুল হয় নি । এর অর্থ এখানে- 
ওখানে কিছু ভুল হওয়া সত্বেও আমাদের পার্টি মূলত সঠিক- পথ অনুসরণ 
করেছিল । 

ফলে আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল এবং নতুন নতুন 


* একযোগে উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং পরিবহন, অফিস, * 
বিদ্যালয় প্রভৃতির কাজ বন্ধ । --সম্পাদক 
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অঞ্চলে প্রসার লাভ করল ৷ কেরালা, অঙ্ধপ্রদেশ, তামিলনাডু ও আরো 
কিছু স্থানে সি পি আই (এম)এর অংশবিশেষ আমাদের পার্টিতে যোগ দিল 
অথচ আমাদের দল থেকে সামান্য কয়েকজন সি পি এমের দিকে গেছে । 

এছাড়া আমাদের পার্টি আন্তর্জীতক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্বস্ত 
বাহিনী হিসেবে মাওবাদী ও বামপন্থী সুবিধাবাদী আত্রমণের হাত থেকে 
বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলন ও মার্কসবাদী-লেনিনবাঁদী তত্বগুলো ও 
_ প্রলেতারী আন্তর্জাতিকতাবাদকে রক্ষা করেছে । 

শেষত আগেই বলেছি একাদশ কংগ্রেসে আমাদের পার্ট ভবিস্যতের একটি 
স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংঘবদ্ধ ও প্রত্যয় হয়ে উঠেছে । 
'আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা হতাশ হয়ে এখন ভিন্ন সুরে কথা বলছে । তার] বলে 
থাকে আমাদের পার্ট না ভাঙলেও এখনও দক্ষিণ, বাম ও মধ্যপন্থশতে 
বিভক্ত । আমাদের পার্টির ভাবমুর্তিকে খর্ব করতে ও জনগণকে বিভ্রান্ত 
করতে তাঁরা এ করছে । 

সকলেই জানেন যে রাজনৈতিক প্রস্তাব, আতন্তর্জীতিক পারাস্থিতি সম্পর্কে 
রিপোর্ট ও সাংগঠনিক রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । এমনকি বিতর্কিত 
রাজনৈতিক পর্যালোচনা রিপোর্ট যখন চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় তখন কেউই 
বিরুদ্ধে ভোট দেয় নি ! কেবল কয়েকজন ভোটদানে বিরত থাকে । প্রতিনিধিরা 
সুস্পষ্ট প্রবণতার ভিত্তিতে সংশোধনপগুিতে ভোট দেন নি, প্রতিটি সংশোধনশর 
গুণাগুণের ভিত্তিতে ভোট দেন । তাই ভোটের ফলাফল নানান রকম হয় 
সুনির্দিষ্ট প্রবণতার সঙ্গে এ-খাপ খায় না) পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃসসস্থা জাতীয় 
পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয় । পরে জাতীয় পরিহদ সর্বসম্মতিক্রমে 
চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলশ ও কেন্দ্রীয় কার্ধানর্বাহশ 
কমিটি নির্বাচিত করে । 

ভাতিন্দায় আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেস সব দিক থেকেই একটি বৃহৎ 
সাফল্য । আমাদের পার্টি অতীতের সব হিসেবনিকেশ চুঁকিয়েছে এবং 
ভবিষ্যতের স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমাদের দেশের জনগণের প্রতি কর্তব্য পালনে 
এখন প্রস্তুত । 


১৮ 


গ্রামীণ ইরাক £ পরিবর্তন ও সংগ্যা 


জাঁসেম মহম্মদ অল-হেলওয্পেই 
সি সি সদস্য, ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি 


৯৯৬৮ সালের জুলাই থেকে আরব সোশ্যালিস্ট রেনেসশ পার্টি (বাথ) 
সমাজতন্্মুখিতার পথ অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে এই পার্ট অন্তান্ 
প্রগতিনীল শক্তি প্রধানত, ইরাক কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় সমর্থন লাভ করে। 
সমাজতন্ব নির্মাণের স্তরে উত্তরণের বাস্তব ভিত্তি স্থাপনের জন্য অনেক কাজ 
সম্পন্ন করা হয়েছে। 

কিন্ত এমন কতকগুলে! নেতিবাচক উপাদান রয়েছে যা জাতীয় গণতী ন্ত্রক 
বিপ্লবের অগ্রগতির কাজ অধিকতর দুরূহ করে ডুলেছে_-সমাজতত্রমুখিতার 
অবস্থান থেকে এই পরিস্থিতির মোকাবেল! না করলে এই অগ্রগতির কাজ 
ব্যাহত হবে ৷ এট! বিশেষ করে গ্রামীণ ইরাকের ক্ষেতে প্রযোজ্য ৷ 

১১৫৮ সালের বিপ্লবের আগে ইরাকে একটি আাধা-ওঁপনিবেশিক ও 
আধা-সমাজজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল । জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ 
ছিল কৃষক এবং তাদের মধ্যে ৫ ভাগের ৪ ভাগেরও বেশি কৃষকের হাতে কোনে! 
জমি ছিল নাঁ। অথচ সামন্তপ্রভু এবং অন্যান্য বড় বড় মালিকদের (গ্রামীণ 
জনসংখ্যার শতকরা একজন ) করায়ত্ত ছিল খামার জমির শতকরা ৭৫ ভাগ । 
আধা সামন্ত-তান্ত্িক সম্পর্কের ফলে বৃহত-ভূস্বামীশ্রেণী তেল শিল্পের পরে অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা কৃষি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের বৃহত্তর অংশ 
আত্মমাৎ করেছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল 
পশ্চাঁৎপদ, অজ্ঞ ও দরিদ্র | 

কৃষকের! এ ধরনের অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করে ৷ তাই সামন্ত 
প্রভু ও রাজকীয় কর্তৃুপক্ষের বিরুদ্ধে অসংখ্য বৃষক অভ্যুত্থানের কাহিনীতে 
সম্দ্ধ ইরাকের ইতিহাস | 


১৯ 


জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি প্রধান সমস্যা হল কৃষি সমস্যা । 
ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি তার জন্মকাল (১৯৩৪ ) থেকেই কৃষি সমস্যা 
সমাধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে । এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইরাকণী 
কমিউনিস্ট পার্টি শুধু সামন্তপ্রভু ও বড় বড় মালিকদের উচ্ছেদের এবং 
কৃষকদের মধ্যে তাদের জমি অবাধ বন্টনের আহ্বানই জানায় নি, কৃষকর! যাতে 
তাদের দেশপ্রেমিক দায়িত্বোধ ও তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে 
সেজন্য কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক কাজ পরিচালনার জন্যও উদ্যোগশ 
হয়। ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম তার নিজস্ব গ্রামীণ সংস্থা এবং 
গোপন কৃষক সমিতির ধরনের গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলে । ১৯৫৮ 
সালের বিপ্লবের সাফল্য অর্জনের সংগ্রামে তার উল্লেখযোগ্য অবদান 
রয়েছে । এই পার্টি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক অভ্যু্থানের নেতৃত্ব 
দেয়। পার্টি সর্বক্ষণ এবং বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক প্রগতির সমর্থনে 
এগিয়ে এসেছে এবং পার্টি ভূমি-সংস্কারের সক্রিয় সমর্থক । 

ভূমি-সংস্কারের রূপায়ণ প্রধাণত ছুই স্তরে ভাগ করা যেতে পারে । 
প্রথম স্তর হল ১৯৫৮ সালের জুলাই বিপ্লব থেকে ৯১৬৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রের আইন- 
গত ও অন্যান্য কার্যকলাপের দিক থেকে এটা হল বুর্জোয়া স্তর ৷ 

১১৫৮ সালে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের অল্পকিছুকাল পরে সরকার কৃষক ও 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে ৩০ নম্বর ভূমিসংস্কার আইন পাস করে । 

যদিও এই আইনে আমূল ভূমিসংস্কারের বিষয় বিবেচিত হয় নি তথাপি 
ইরাঁকী কমিউনিস্ট পার্টি এই আইন সমর্থন করে । এবং সেই সর্ষে আইনের 
দুটো গুরুতর ক্রটির কথা উল্লেখ করে । প্রথমত, এই আইনে বড় বড় 
মালিকদের ভৃ-সম্পাত্তর বিলোপসাধন অথবা কঠোরভাবে সীঁমিতকরণের 
ব্যবস্থা ছিল না, বিশেষ করে যখন এই মালিকদের মধ্যে ছিল বিশ্বাসঘাতক ও 
ওপানবেশিক দালালের! । এই আইনে জমির মালিকানার ষে উধ্বসণমা 
নির্ধারিত করা হয় তার পরিমাণ অনেক বেশি অর্থাং সেচ এলকাঁয় ২৫০ 
হেক্টার এবং অ-সেচ এলাকায় ৫০০ হেক্টারএই বিশাল জমি চাষ করতে 
২০ থেকে ২০০ ভাগচাষীর প্রয়োজন হয় । তাছাড়া, আইনে,* ভূন্থামীদের 


* “পছন্দ করার অধিকারের অর্থ হল যখন কোনে! জমির মালিকের 
উধ্বসীমার অতিরিক্ত উদ্ৃভ জমি দখলের প্রশ্ন আসে তখন এই জমির ' 
মালিকেরা সবচেয়ে ভালো জমি অর্থাৎ অত্যন্ত উর্বর ও সর্বাপেক্ষা 
উন্নত সেচজমি নিজেদের দখলে রাখতে পারে 


২০ 


জমি “পছন্দ করার অধিকার” স্বীকৃত হয়েছিল, ফলে তাঁরা সর্বাপেক্ষা ভাল 
জমি নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হয় । তাই “চাষীর হাতে জমি চাই” 
এই শ্লোগান অনুসারে ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পত্তির উর্ধসীমা কমিয়ে 
আনার প্রস্তাব করে । রে 

দ্বিতীয়তঃ, এই আইনে স্বীকৃত হয় যে, যে-সকল কৃষকের নামে জমি বন্টন 
করা হল তাদের ২০ বছরেরও বেশি সময় প্রাক্তন মালিকদের “ক্ষতিপূরণ” 
দিতে হবে ! এই বেআইনী” “ক্ষতিপূরণ” বিলোপের জন্য ইরাকে কমিউনিস্ই 
পার্ট (আই সি পি) আবেদন জানায় ৷ 


এই আইনের অসম্পূর্ণতা সত্বেও সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে 
কৃষকদের এক বিরাট অংশকে সমবেত করার পক্ষে ৩০ ধারার আইন এক নতুন 
উপাদানে পরিণত হয়৷ ভূমিসংস্কার আইন গহাঁত হওয়ার পর আমাদের 
পার্টির প্রচেষ্টায় সর্বত্র যে-কৃষক সমিতি সংগঠিত হয় সেই সমিতি এই 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে 1* তাদের এই সাহায্যের 
ফলে ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আইন অনেকট* দ্রুত কার্যকর কর! 
হয়। 
কিন্ত বুর্জোয়া চারত্র-বিশিষ্ট রাষ্ ক্ষমতার জন্য যথন বিপ্লবের অধঃপতন 
ঘটতে থাকে তখন আইনে নানাধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধনী আনা হয় । 
এর অর্থ হলঃ জাতীয় বূর্জোয়ারা অত্যন্ত মধ্যপন্থী ভূমিসংস্কার রূপায়ণ 
করতেও তাদের অক্ষমতা প্রমাণ করেছিল । তার ফলে, কৃষিতে পুঁজিবাদের 
সুষ্পষ্ট বৃদ্ধি ঘটল এবং কৃষকদের মধ্যে দেখা দিল আরও বেশি স্তর বিভাগ | 
তখনও নানাধরনের পশ্চাৎপদতা। গ্রামীণ ইরাককে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল । 
৯৯৬৮ সালের জুলাই বিপ্লবের পর ভূমি সংস্কার বূপায়ণের দ্বিতীয় স্তর 
শুরু হ্য়! এই অধ্যায়ে কৃষি বিপ্লবের শ্লোগান নিয়ে যে ভূমিসংস্কার 
* এই সমিতিগুলো প্রধানতঃ একটি গ্রামের ক্ষুদ্র ও মাঁঝারি-কৃষকদের 
একত্রিত করে যাতে করে তারা তাদের খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে 
বৃহৎ মাঁজিকগোষ্ঠী ও কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচার” ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের 
রক্ষার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে । সমিতির 
সদস্যরা ভূ-সম্পা্ভ দখলের জন্য নিযুক্ত কাঁমাশিনে এবং স্থা্নীষ অন্যান্য 
ভূমি-সংস্কারসংক্রান্ত সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করেন । ১১৫৯ সালের 
এপ্রিলে ৩ হাঁজাঁর কৃষক সমিতির প্রতিনিধি ইরাক কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে এক কংগ্রেসের অনুষ্ঠান করেন ৷ এই কংগ্রেসের পর ২ লক্ষ 
কৃষক সদস্যসহ এই সমিড়ির সংখ্যা দাড়ায় ৩১৫০০ ৷ 
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পয়িচালিত হচ্ছে সেই ভূমিসংস্কারের কেশক অন্ততঃপক্ষে সরকারিভাবে 
হলেও, দেশের.সমাজতত্মুখিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল । 


ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বাথ পার্ট কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিবর্তন 
আনার ইচ্ছা! ঘোষণা! করে ৷ বাথ পার্টি ৩০ ধারায় আইন কার্যকর করার জন্য 
অনেকগুলি নির্দেশ জারী করে ৷ তথাপি এক নতুন ভূমি সংস্কারের আবশ্ত- 
কতা আরও বেশি প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং বস্ততপক্ষে সে ধরনের আইন 
৯৯৭০ সালের মে মাসে গৃহীত হয় । 

নতুন আইনে (১১৭ নম্বর ) জমির সম্পত্তি সীমিত করার আরও বেশি 
সুস্পষ্ট মৌলিক নগীতি বিধিবদ্ধ করা হয়_্জমির উর্বরতা, জল সরবরাহ, সেচ- 
ব্যবস্থার পদ্ধতি, ফসলের ধরন এবং বাজার থেকে তার দুরত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি 
বিচার বিবেচনা করে সম্পত্তি সিমীতকরণের এই নীতি অনুসৃত হয় ৷ 
ব্যক্তিগত মালিকানায় সেচ জমির উধ্ব'সীমা ১০ হেক্টার পর্যন্ত ধার্য করা হয় 
এবং অসেচজমির উধ্বসীম] নির্ধারিত হয় ৫০০ হেক্টার ৷ 


কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিচারের মান ব্যবহা 
করা হয় । কৃষকদের জন্য যে জমি ধার্য করা হয়েছিল তার পরিমাণ ১ থেকে 
৫০ হেক্টার অর্থাৎ ভূত্বামীদের জন্য বরাদ্দ জমির দশ ভাগের এক ভাগ ৷ নতুন 
আইনে জমিদারদের “ক্ষতিপূরণ” দেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং জমি 
“পছন্দ করার অধিকারও” প্রত্যাহৃত হয । ফলে ভূমি সংস্কারের অধীন যে 
কর্ষিত এলাকা বণ্টন করা হয় তা শতকরা! ২০ দফা বৃদ্ধি হয়। আগের 
আইনের মতোই নতুন আইনের লক্ষ্য হল কৃষি সমবায় সমিতি স্থাপন কর! ৷ 
অবশ্য এটা ঠিক যে এই আইনে সমস্ত খামার জমির এক তৃতশীয়াঁংশ যে সকল 
বৃহৎ মালিকদের হাতে ন্যন্ত করা হল তারা ভাগচাষীঁদের শ্রম শোষণ করতে 
থাকল ৷ এইভাবে এই আইন আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক অব্যাহত 
রাখে । 


এরপর কৃষির উপর বিশেষ করে কুদিস্তানে ( ১৯৭৫ ) কৃষি সম্পত্তির উপর 
এবং সমস্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রায়ত্ত জমির (৯৯৭৬ ) উপর অন্যান; আইনবিধি প্রযোজ্য 
হয়। এই বিধি ও ১৯৭-এর আইনকে একত্রে বলা যায় একটি প্রগতিশল 
সংস্কারমূলক কর্মসূচী । এই কর্সসূচণীর পূর্ণ রূপায়ণ হলে নিঃসন্দেহে ও 
মৌলিকভাবে গ্রামীণ ইরাকে আধা-সামন্ততাীন্ত্ক সম্পর্ককে দুর্বল করা যেত। 
অবশ্য এই কর্মসূচী অসঙ্গতি বা বিরোধ থেকে মুক্ত নয়_যারা পরিবর্তন- 
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বিরোধী তার! জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই বিরোধ ও অসঙ্গতির সুযোগ 
গ্রহণ করে । 

ভূমি সংস্কারের অধীন যে ব্যবস্থা নেওয! হয়েছে তাঁর ফলে জমির সম্পত্তির 
পুনরায় এক উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে ৷ বর্তমানে দেশের 
৬:২৭ মিনিষন হেক্টার খামার জমির ১৭০,০০০ ভ্রেক্টার জাম রাষ্টায়ত খামারের 
অন্তর্ভুক্ত ; আনুমানিক ২০০,০০০টি কৃষক পঁরবারের মধ্যে ২ মিলিয়ন 
হেক্টাব জমি বণ্টন কবা হয়েছে; রাষ্ট্র থেকে প্রা ২০০,০০০টি কৃষক 
পারবারের মধ্যে ১৭৫ মিলিয়ন হেক্টার জাম ইজ রা দেওয়া হয়; যে 
৬০০,০০০ হেক্টর জমি ১৪৫,০০০ জন ক্ষুদে মালিকদের হাতে রয়েছে সেই 
জমির মালিকদের মধ্যে ১ থেকে ২৫ হেক্টার পর্যন্ত ধার্য কর! হয় এবং 
তারা ভূমিসংস্কার আইনের আওতা বহির্তৃত ; এখনও ১৭৫ মিলিয়ন 
হেক্টার জমি ২৪,০০০ বৃহৎ মালিকদের হাতে রয়েছে৷ 

কৃষি সংক্রান্ত পরিবর্তনের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে কাউকেই অবশ্ত ভূসম্পা্ভগত 
সমস্যার বাইরের দিকগুলি দেখতে হবে । ইরাকের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে, প্রধানত কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান 
ভূমিকার ফলে এই পরিবর্তন ঘটছে । 

যদিও সরকারি মালিকানায় রয়েছে অতান্ত পারিমিত অংশ জমি তরু 
গ্রামাঞ্চলে যে-প্রক্তিয়া চলছে তার উপর এর সামগ্রিক প্রভাব অসামান্য ৷ 
গবাদি' পশু প্রজনন, খামার যন্ত্রপাতি, খণ দান, সার সরবরাহ, পণ্য বিক্রি, 
নতুন নতুন জম চাষ এবং সমবাষ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রভৃতি কাজের 
ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রভাব অত্যন্ত সুম্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় । 

এ-প্রসঙ্গে খামার যন্ত্রপাতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে ৷ 
১৯৬৮ সালে রাষ্টরায়ত ক্ষেত্রের (সমবায় সহ) হা ট্রীকটার ছিল বেসরকারি 
সেক্টাব্রের ৭৩ শতাংশ এবং আনুষাঙ্ষক যন্ত্রপাতি ছিল বেসরকারি সেক্টারের 
২৫ শতাংশ । কিন্ত ১৯৭৭ সালের মব্যে বেসরকারি সেক্টারের 
মালিকানাধীন এই ফন্ত্রপাতিগুলির যথাক্রমে ২৯ ও ১৪৪ শতাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত 
সেরে মুক্ত হয় । 

মাংস, মুরগি ইত্যাদি গৃহপালিত পাখি, মাছ, ডিম, দুধ এবং অন্যান্য 
ডেয়ারি জাত পণ্য ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে 


* ১১৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মালিকানাধীন ফার্মগুলিতে মাত্র ৯২০০টি 
বাছুর এবং ৫,৫০০টি ভেড়াটুরপালন করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৭৭ সালে এই 
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বৃদ্ধি হয়েছে ।* ৯৯৬৮ সালে কৃষি ব্যাঙ্কের মোট খ্রণ মঞ্চরির পরিমাণ ছিল 
' প্রীয় ২ মিলিয্নন দিনার এবং ১৯৭৬ সালে তা ১২ মিলিয়নে বৃদ্ধি হয়েছে । 
নতুন সেচ প্রকল্প নির্মাণে কৃষি অবং কাঠামো সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক চাঁরণভূমি 
উন্নয়ন, বনভূমি রোপণ, এবং কৃষির জন্য কর্মী প্রশিক্ষণ প্রভৃতির “কাজে বাষ্ট 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করে । 

কৃষি কাজে কিছু অগ্রগতি সত্বেও সাধারণভাবে এর পিছিয়ে পড়া অবস্থা 
চলছে। নিম্মমানের শ্রম উৎপাদিকা শক্তি, চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিহীন উৎপন্ন 
দ্রব্যের পরিমাণ হাস, সঞ্চয়ের অতি সামান্য হার ও পরিমাণ (বিশেষ করে 
বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং এরই প্রাধান্য বর্তমান ) এবং গড়ে মাথাপিছু স্বল্প আয় 
প্রভৃতি থেকে এই পিছিয়ে পড়া অবস্থাটি উপলব্ধি করা যেতে পারে । মোট 
জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষির অংশ ১১৬৮'সালে ছিল ৯৬" ৭ শতাংশ, ৯১৭৫ 
সালে তা ৯১ শতাংশে হাস হয় 1* সঞ্চয়ের বিশেষ বিশেষ সূচক ছিল ১৯৭ 
এবং ৬" ৬ শতাংশ যদিও কৃষিতে সঞ্চিত স্থায়ী মূলধনের মোট পরিমাণ একই 
সময়ের মধ্যে ১৬'৭ মিলিয়ন থেকে ৫০-৪ মিলিয়ন দিনারে “বৃদ্ধি হয় । প্রতি 
বছর ৩:৪ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইরাককে বিভিন্ন ধরনের খামার 
দ্রব্য আমদানি করতে হয় এবং এর ফলে প্রধান ব্যয়ভার বহন করতে হয় । 

এই পরিস্থিতিতে উৎপাদিক! শক্তির অগ্রগতির জন্য কৃষিতে রাষ্ট্রায়তত 
ক্ষেত্রের আরও সম্প্রসারণ অপরিহার্য । সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিপুল ভূমিকা রয়েছে । 

কৃষি আইনে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক সমবায় প্রথমত খণ সরবরাহ 
এবং বিক্রয় সমবায় এবং সেই সঙ্গে ভূমি সংস্কারের অধীনে বন্টনকৃত জমি এবং 
অন্যান্য জটমিতেও উৎপাদনমুলক সমবায় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে 
৯৯৭৬ সালে আমাদের ১,৮০৪টি সমবায় ছিল এবং এগুলোর অধিকাংশই 
কল্যাণমূলক সমবায়-এর সঙ্গে যুত্ত রয়েছে ৪'৫ মিলিয়ন হেক্টার পরিমিত 
এলাকায় ২৬৯,৯৪২টি পর্রিবার- সেই সঙ্গে রয়েছে ১২৫,০০০ হেক্টারের বেশি 
জমি ও ১১,০০০ সদস্য যুক্ত ৮৯টি সমবায় । 


সংখ্যা দাড়ায় ষথাক্রমে ১৪০০০ এবং ১০০,০০০ অথবা ১২ এবং ১৮ গুণ 
বেশি | রাষ্ট্রায়ত সংস্থাহশন জাহাজের রয়েছে ৮টি মাছ ধরার নোক' 
এবং ৬টি বিনুকবাহণ নৌকা এবং এই সংখ্যা বাড়ছে । 

* অপেক্ষাকৃত কম শেয়ারের আংশিক কারণ হল তেল খাতে আকস্মিক 
আয় বৃদ্ধি ৷ 
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ভূমি সংস্কারের ফলে যে জ্মিগুলো! পুনর্বন্টন কর হয়, প্রধানত সেই জাম- 
গুলোতেই কৃষি সমবায গড়ে ওঠে এবং তাই এগুলো আধা-সাঁমন্ততান্ত্রক 
সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয় । তা সত্বেও এখানে কোনোক্রমেই শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র 
বন্ধ হয়ে যায় নি 1 বস্তুতঃ, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের প্রাধান্যের ফলে যে আধা- 
সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবস্লুপ্তি ঘটে সেই অবলুপ্ি শ্রেশীসংগ্রামকে তীত্র করে 
তোলে । শুধু বৃহৎ ভূম্বামী ও তাদেব ভাবেলররাই সমবায় আন্দোলনের 
বিরোধী নয় । সাধারণত ধনী কৃষকেরাই অধিকাংশ সমবায়ে প্রধান স্থান 
অধিকার করে থাকে এবং তারা প্রধানত তাদের নিজেদের স্বার্থেই সমবায়- 
গুলো ব্যবহার করে । 

সমবায়গুলোতে যে অবস্থা চলছে তার মৌলিক কারণ হল রাজনৈতিক ৷ 
ধনী ছৃত্বামীদের প্রাধান্য বিলোপ না করে এবং প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক 
ফ্রন্ট (পি এন পি এফ ) গঠনকারী দলগুলোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত সহ- 
যৌগিতা স্থাপন ছাড়া সমবায়গুলো গুণগতভাবে উন্নত করা ও কল্যাণমূলক 
সমবায়গুলোকে উৎপাদনভিত্তিক সমবাঁয়ে রূপান্তর করা সম্ভব নয ৷ 

১৯৭৭ সালে বিধিবদ্ধ ৪৩-এর আইনে সমবায়গুলোর সঙ্গে কৃষক সমিতির 
একত্র মুক্ত হওয়ায় এবং গ্রামাঞ্চলে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষকদের ক্রম- 
বর্ধমান ভূমিকার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনে বৃহদায়তন সম্পত্তির চিহ্ন 
অপসারণের মতো যে দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: তা প্রগতিশীল জাতীয় 
দেশপ্রেমিক ফ্রণ্টের জাতীয় সংগ্রামের সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ! অবশ্ত 
এর মধ্যে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য ত্রুটি রয়েছে ৷ সমবায় সমিতির যে-কোনো 
সদস্য সমিতির শেয়ারের দশ শতাংশ নিজেদের অধিত্বারে রাখতে পারে বলে 
আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে শ্রমের 
উপর পুঁজির প্রাধান্যকেই বহাল রেখেছে । ফলে, বিতবান সদস্যরা সমবায়ের 
সমস্ত মুনীফাই নিজেদের পকেটস্থ করে, কারণ এই মুনাফা একজনের মূলধন 
অনুসারে বণ্টন কর! হয়; শ্রম অনুপাতে মুনাফা বণ্টন হয় না (ভিন শেয়ারের 
কম শেয়ার হোল্ডীরগণ কোনো রূপ মুনাফা পান না)! যাঁরা খামার যন্ত্র 
পাতির মতো উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক তানের হাতে গরিব সদস্যদের 
শোষণ বন্ধ করার কোনে! ব্যবস্থাই নেই ৷ প্রশাসনিক পরিষদ নির্বাচনের 
ধারাও যথেষ্ট গণতান্ত্রিক নয় এবং সমিতির সক ক্ষমতার এবং উচ্চ পর্যায়ের 
নিযন্ত্রণ সংস্থার কাজকর্মের সংজ্ঞা পর্যাপ্ত নয় । মোটের উপর বল! ষায় যে 
আইনের ৪৩ নং ধারা গ্রামীণ পুঁজিবাদের বিকাশের পথ বন্ধ করতে শোচনণীয়- 
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ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশের সমাজত্ন্তমুখিতার সঙ্গে এই অবস্থার কোনো 
সংগতি নেই । 

৯৯৫৮ সালের ভূমি সংস্কার রূপায়ণের সময় গ্রামীণ ইরাকে পুঁজিবাদ দ্রুত 
বাড়তে শুরু করে এবং তা ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন সম্প্রসারণের কাজ বিপুলভাবে 
বাড়িয়ে দেয়। জমি ও খামারের যন্ত্রপাতি উভয ক্ষেত্রে ইজারা (লীজ ) 
দেওয়া-নেওয়াঁর সম্পর্ক বিকাশের মধ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে, যখন বড় বড় 
মালিকেরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের খপ দেয় এবং তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য কেনা- 
বেচাঁয় “সাহায্য” করে । এ-ভাঁবেই কৃষকদের মধ্যে সামাজিক পৃথকীকরণের 
কাজ বাড়তে থাকে এবং এর মধ্যে উত্তব ঘটে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের ৷ 


আমর! বলেছি যে কৃষি সংক্রান্ত কার্যাবলীর বহু ক্ষেত্রে সরকারি 
সেক্টারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ভূমি সংস্কারের অধীনে বন্টনকৃত জামির 
ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ অথবা জমি ইজার! সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ প্রভৃতির 
মতো! কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাই নিয়ন্ত্রণ পুঁজিবাদী বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি 
করছে। তথাপি গ্রামীণ রুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দিন 
দিন শক্তি আহরণ করছে । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমবায় সমিতি 
সম্পর্কিত আইনে বুর্জোয়া! ধারা প্রবর্তনের মধ্যে বুর্জোয়াদের শক্তি বৃদ্ধি 
প্রমাণিত হচ্ছে । কৃষক আন্দোলনের কোনো কোনো দিকে এবং গ্রামাঞ্চলে 
শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যেও এই অবস্থার প্রকাশ ঘটছে । 

ইরাক কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে ( ১৯৭৬, মে) গৃহীত কর্ম- 
সৃচীতে বলা হয়েছে, “বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী উৎপাদন সম্পর্কের 
পটভূমিতে. গ্রামাঞ্চলে বর্তমান শ্রেণীসংগ্রাম এগিয়ে চলেছে” | “পীজিবাদী 
সম্পর্কের প্রারস্ভিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ক্ষেতমজুর ও মেহনতাঁ 
কৃষক ও অন্যদিকে গ্রামীণ বুর্জোয়ার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শ্রেণী- 
সংগ্রাম চলছে--সেই সঙ্গে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ফলে অবশিষ্ট সামস্ত- 
প্রভু ও ধনী মালিকদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে 1” 

পঁজবাদাবরোধাঁ অথবা পুঁজিবাদী পথে কৃষির উন্নয়ন ঘটবে, এই বিষয়টির 
উপর কার্যত শ্রেণীসংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হবে । এ সম্পর্কে ধনী কৃষকদের প্রতি 
সঠিক্‌ ভূমিকা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । তারা কি বিপ্লবী অথবা প্রতি- 
বিপ্লবী শক্তি? এই রণনীতিগত প্রশ্নে ভুল সিদ্ধান্তের ফলাফল গুরুতর হয়ে 
দাড়াবে ৷ 

ধনীকৃষকের শ্রেণীচরিত্র দ্ব-মুখো | একদিকে সে শ্রমজীবী মানুষ-জশীবন 
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ধারা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে অন্যান্য কৃষকদের চেয়ে তাদের বিশেষ পার্থক্য 
নেই, বরঞ্চ তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ ! 
অপর দিকে ধনী কৃষক পুঁজিবাদ ও প্রাক্‌্-পুঁজিবাদ' পদ্ধতিতে গরিব কৃষক- 
দের শোষণ করে । ফলে ধনী কৃষক একই সঙ্গে প্রগণতশীল ও প্রতিক্রিয়া 
পন্থী সামাজিক শক্তি । তারা যখন আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবশেষের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আধুনিক সুযোগ- 
সুবিধাগুলো! প্রবর্তনের জন্য সাহাষা করছে তখন তারা প্রগতিশীল ৷ কিন্ত 
তারা খন অতিরিক্ত সুদে টাকা দাঁদন অথবা ভাগচাষ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন 
ধরনের পুঁজিবাদ ও প্রাকৃ-পুঁজিবাদী শোষণ চালিয়ে যায় এবং কল্যাণমূলক 
সমবায়গুলে উৎপাদক ভিত্তিক সমবায়ে রূপাস্তরত করতে বাধা দেয় এবং 
সমবায়ের অগ্রগতির ধারাকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করে এবং 
পুঁজবাদাবরোধা ব্যবস্থাগুলোর বিরোধিতা তরে তখন এই ধনী কৃষকেরা 
প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হয় ৷ 

ইরাকণী কমিউনিস্ট পার্ট মনে করে যে ধনী কৃষকদের সম্পর্কে সঠিক 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের অর্থ হল তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ঝেশীকগুলে। খর্ব করা ও 
দমন করা, আবার একই সঙ্গে প্রতি-বিল্পব শিবিরে যাতে তারা চলে না 
যায় সেজন্য তাঁদের নিরস্ত কর! ৷ দায়িত্ব হল £ প্রগতিশীল ঝেশকের প্রতি 
তাদের অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের সেই সকল স্বার্থ পূরণ করা যা 
সামাক্জিক প্রগতির দাবির বিরোধী নয় । এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই বিবেচনা 
করা হয়ে থাকে জাতীয় গণতান্ত্রক বিপ্লবের চরিত্র ও তার বর্তমান স্তরের 
দায়িতগুলির কথা, এই ধন” কৃষকবর্গের সংখ্যাগত শক্তি এবং তার শক্তিশালী 
প্রভাব এবং সেই সঙ্গে বিবেচনা! করা হয়ে থাকে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রক 
দেশগুলির অভিজ্ঞতা, যে-দেশগুলি কার্ধকরভাবে ধনশ কৃষকদের প্রতিহত 
করেছে যাতে করে তারা বিপ্লবের এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্তরেও একটি 
বিরোধী শক্তিতে পরিণত হতে না-পারে | 

আমাদের পার্টির কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচীতে যে-ায়িত্বগুলে! উল্লেখ করা 
হয়েছে তাঁর অনেকগুলো ধনী কৃষকদের প্রত এই নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপর 
নির্ভরশীল | কর্মসূচিতে “বর্গ নির্বিশেষে কৃষকদের সম্পতির প্রতি মর্যাদা 
দানের আবেদন জানানো হয়েছে ৷” যে-সমস্ত লক্ষ্য সামনে রেখে ধনশ 
কৃষক সহ সমগ্র কৃষকদের স্বার্থের কথা বিবেচিত হয় তা হল ব্যক্তি- 
মালিকানাধীন সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ কমিয়ে আনা, যথাসত্বর প্রধান 
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প্রধান সেচ ও চাষের উপযোগী জমি উদ্ধার সংক্রান্ত প্রকল্প কার্যকর করা, 
গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি । কর্মসূচীতে উল্লেখ করা হয় যে সমবায়- 


গুলোতে গরিব কৃষকদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে । ? 


এই কর্মসূচীতে অধিকাংশ কল্যাণমূলক সমবায়কে উৎপাঁদক-ভিদ্ভিক সমবায়ে 
ক্রম-বূপাস্তরের জন্য এবং শ্রমজীবী বৃষদের স্বার্থের অনুকূল বিভিন্ন দায়িত্ব 
পূরণের জন্য পুঁজিবাদী বিকাশকে খর্ব করার এবং গ্রামীশ বুর্জোয়াদের 
কার্যকলাপ সঙ্কুচিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে । 

গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের কাছ থেকে আমাদের পার্টি এক অনুকূল 
প্রতিক্রিয়া আহরণ করে ৷ কৃষি সমবায়গুলোর দ্বিতীয় কংগ্রেসে (বাগদাদ, 
১৯৭৬), সমবায়গুলোতে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দায়িত্শল পদে উন্নীত 
করতে এবং প্রশাসনিক পরিষদে কমপক্ষে তাদের জন্য অর্ধেক আসন 
সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষভাবে একটি সুবিবেচিত নপীতি গ্রহণের সুপারিশ 
কর! হয়েছে! এই কংগ্রেস পেশা ও বৃতিগত “প্রশিক্ষণ ও লেখা পড়! 
শিক্ষার ক্ষেত্রে গরিব কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করেছে৷ এবং 
যদিও সমবায় সমিতি সংক্রান্ত নতুন আইনে এই সুপারিশগুলে! সম্পর্কে 
কিছুই বলা হয় নি, তথাপি এই সুপারিশগুলো প্রশাসনিক পরিষদ নির্বাচনে 
কিছুটা প্রভাব রেখেছে যে-সকল সমবায়গুলে! সৃষ্টিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে 
প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট নির্ধারিত নীতি প্রয়োগ করে তার! 
বাস্তবে সমবায় কংগ্রেসের সুপারিশসমুহ উপস্থিত করে এই কাজের 
মাধ্যমে গ্রামীণ ইরাকে নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক 
আবশ্তিক শর্ত হিসাবে শ্রমজীবী কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের এক্য শক্তিশালপ 
হ্য়। 

এই এক্যের বিষয়গত ভিত্তি সেখানে রযেছে। যাল্ত্িকীকরণ ও অন্তান্ত 
আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের সংখ্য! বৃদ্ধি 
হচ্ছে । একমাত্র ১৯৭৩-৭৬ সালের মধ্যে ক্ষেতমজজুর ইউনিয়নগুলির সদস্য 
" সংখ্যা ২৮০০০ থেকে ৭১০০০ বৃদ্ধি হয়। ভূমিহীন অথবা জমির দাবিতে 
মুখর কৃষক পরিবার ( যদিও এরা এখনও বর্তমান আছে তথাপি সাম্প্রতিক 
বছরগুলিতে এরা বিপুলভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে) থেকে আগত শ্রমিকেরা 
সামাজিকভাবে ক্ষেত মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ । বিভিন্ন ধরনের ষে-সমস্ত ছোট 
কৃষক স্বল্প জমির অধিকারী তাদের অধিকাংশই আয়ি অনুযায়ী জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করতে পারে না, বিশেষ করে যখন তারা গ্রামীণ বুর্জোয়া ও অবশিষ্ট 


৯৮ 


EE 
SF 


ভূষ্বামীশ্রেপীর হাতে শোষিত হয় । একই ধরনের শোষণ যদিও তার ব্যাণ্চি 
কম, বিভিন্ন মাঝারি কৃষকদের আঘাত করে । শিল্পশ্রমিকদের মিত্র হিসাবে 
এই শ্রেণী আমূল ভূমি সংস্কার কার্যকর করার সংগ্রামে প্রধান সামাজিক 
অবলম্বন ৷ প্রগতিশশল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট €তিষাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই 
মৈত্রী গঠনের সম্ভাবনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি হয়েছে_এদের যে লক্ষ্য জাতাঁয় 
সংগ্রাম সনদে ( ন্যাশনাল এ্যাকশন চার্টার ) ব্যাখ্যা কর! হয়েছে তা শহর ও 
গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থপুরণ করবে ৷ 

এর সমস্ত অনস্বীকার্য অগ্রগতি সত্বেও কৃষি “শহরাঞ্চলের,” অর্থনীতির 
ক্ষেত্র থেকে এখনও পিছিয়ে আছে ৷ প্রগাতিশশল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের 
সঙ্গে মুক্ত অন্যান্য পার্টির সহযোগে কাজ পরিচালন! করে আমাদের পার্টি 
মনে করে যে এই পশ্চাৎপদতা অবসানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
'অবশ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে £ 

_বিভিন্ন আইনের গরমিলের বিলোপ সাধন করে কৃষি আইনকে 
এব্যবদ্ধ কর । এর অধিকতর প্রগতিশধল ধারাগুলিকে সম্প্রসারণ করতে 
হতে | এটা স্বীকৃত উধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি প্রকৃত বাজেয়াপ্ত করার 
গ্যারাণ্টি দিতে এবং যোঁথ ভিতিতে কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের কাজ 
সুনিশ্চিত করবে ৷ প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারের জন্য আইনে জমির সর্বোচ্চ 
সীমা নির্ধারণের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বিভিন্ন বর্গনির্বিশেষে কৃষকদের 
সম্পত্তির প্রতি মর্যাদাদানের নীতি আইনে উল্লেখিত থাকবে । 

কৃষকদের ষে কোনে! ধরনের সংগঠন করার স্বাধীনতার গ্যারান্টি চাই ৷ 
সমবায় সমিতির নেতৃত্ব থেকে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের সদস্য-পদ নিষিদ্ধ কর' 
হোক ৷ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে এবং উৎপাদন ভিত্তিক সংগঠনগুলিতে 
মহিলাদের যোগদানের ও এই সব সংগঠনে নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
অধিকারের গ্যারাপ্টি দিতে হবে । একই কাজের জন্য নারী-পুকষকে সমান- 
ভাবে পুরস্কৃত করতে হবে ৷ 

-রাষ্ইীয় খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের কৃষি পণ্যের 

প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে সংগঠিত করতে হবে 1 এই রাষ্ট্রীয় খামারগুলো 
হবে আধুনিক খামার পন্ধাত সম্পর্কে কৃষকদের নবন্দপায়ণের কেন্দ্র এবং উন্নত 
জীবনধারণের ও সাংস্কৃতিক মানের একটি মডেল ৷ শ্রমজীবী জনগণকে অবশ্যই 
রাষ্ট্রীয় খামার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে হবে । এই ব্যবস্থা খামার" 
গুলোকে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের শক্ত বাটিতে বূপাস্তীরত করবে । 
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_কৃষি সমবায় সমর্থন করতে হবে এবং কল্যাণমূলক সমবায়গুলোকে 
ধীরে ধীরে উৎপাদক-ভিত্তিক সমবায়ে পরিবর্তন করতে হবে । যৌথ খামার- 
গুলোকে উংসাহ যোগাতে হবে_এবং যৌথখামারই বৃহদায়তন উৎপাদনের 
সুযোগ গ্রহণ সম্ভব করে তুলবে ৷ 

__কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে 
হবে । রাষ্ট্রকে যন্ত্রপাতির কেন্দ্র স্থাপন করে কৃষির ষান্ত্রকীকরণের কাজ 
সম্প্রসারিত করতে হবে । কৃষি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিবহনের সুযোগ রাখতে 
হবে এবং সেই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ ও স্থায়ী কারখানার ব্যবস্থা থাকবে । উৎপাদন 
ও ভোগের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে । 


জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ও কাঁট নাশকের জন্য ব্যাপকভাবে রাসায়নিক 


ব্যবহার করার সুষোগ দিতে হবে ৷ 
কুর্দিন্তানে প্রধান কৃষিপপ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে । সমবায়গুলোতে 
গ্রামীণ শিল্প সংগঠিত করার উৎসাহ দিতে হবে । উৎপাদক ও ক্রেতা উভযের 


সমভাবে গ্রহণযোগ্য দরে খামারের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির সমবায় পদ্ধাত উন্নত 


করতে হবে । কৃষকদের চাহিদ। অনুসারে দ্রব্য সামগ্রী ও খণের ব্যবস্থা করতে 
হবে । গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের কাজ বৃদ্ধি করতে হবে । 


_-অনুর্বর এলাকায় জলের জন্য ট্যাক্স থেকে প্রশাসনিক উদ্দেশ্বে ধার্য 
লেভি থেকে এবং ভূমি সংস্কারের অধীনে বড় বড় কৃষকদের বাজেয়াধ্য জমি 
ইজারা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত খাঁজন। থেকে কৃষকদের রেহাই দেওয়া হোক । 
দরিদ্রতম কৃষকদের খপ মকুব করতে হবে এবং তাদের ট্যাক্স ও অন্যান্য কর 
থেকে রেহাই দিতে হবে । 

_ গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে এবং ব্যাপকভাবে কৃষি বিদ্যালয় 
স্থাপন করতে হবে । 

কৃষিতে উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতার ব্যাপকতর ব্যবহার 
করতে হবে । কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত কর্মসূচী ও পরিকল্পনা নিতে হবে । 

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য প্রগ্াতশশল জাতীয় দেশ- 
প্রেমিক ফ্রন্টের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তি ও সম্ভাবনাকে সম্প্রসারণ কর! ও ব্যবহার করা, 
সমবায় সমিতিগুলৌতে পরিচালন-ব্যবস্থায় কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের নিয়ে 
আসা এবং রাষ্ট্রীয় খামারে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত অপরিহার্য ৷ 
ইরাকে কৃষি সমস্যার সমাধান শুধু একটি পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে সম্পাদিত 
ভূমি সংস্কারের উপর নির্ভর করে না_এর সমাধান নির্ভর করে একটি দেশ- 





£০ 


~~ 


প্রেমিক প্রগতিশীল শাসনের অধীনে এক ব্যাপক কৃষি বিপ্লবের উপর এবং 
যখন বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের মৈত্রীর সমর্থনে ও অপ্ুজিবাদী পথ 
অনুসরণ করে এই সরকার উপনিবেশবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বাঁলষ্ঠ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে । 

গ্রামণঞ্চলে একটি সোজাসুজি শ্রেণী-নীতি ছাড়া কৃষি বিপ্লবের অগ্রগতি হতে 
পারে না এই শ্রেণী-নীতির মাধ্যমেই গ্রামের গরিব ও মাঝারি কৃষকদের 
স্বার্থ প্রতিফলিত হয় ৷ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী শক্তিশালী করা এবং এই মৈত্রশতে 
শ্রামকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সম্প্রসারিত জরা সমভাবে অপরিহার্য । 
এটাই হচ্ছে দীর্ঘসময়ব্যাঁপী কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এবং বর্তমানে ইরাকে 
সমাজতনত্রমুখী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সাফল্যের প্রধান শর্ত । 


৩৯ 


সাক্ষাৎকার 


নিউট্রন মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীর! (জাচ্চার হাচ্ছন 


নিউট্রন বোমা! নামে গণহত্যার এক নতুন পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন এবং 
সেগুলো ন্যাটো জোটের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার যে-পরিকল্পনা 
১৯৭৭ সালের গ্রীষ্মকালে মাক্কিন সরকার ঘোষণা করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রায় 
বছরখানেক যাবৎ পশ্চিম ইওরোপ, কানাডা! ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রতবাদ আন্দোলন 
চলছে । 4 

ওয়াল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর শান্তি ও গণতাস্মিক আন্দোলনের 
সমস্যাঁবলশী সংক্রান্ত কমিশন ইওরোপীয় বিজ্ঞানীদের ভিয়েনা সম্মেলনে 
' যোৌগদানকাঁরীঁদের কয়েকজনের মতামত সংগ্রহ করেছে! ওয়ালড পাস: 
ইনস্টিটিউট আয়োজিত এই সম্মেলনে নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে প্রচার 
আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা হয় ৷ 

যারা সাক্ষাংকারে সম্মত হয়োছলেন তার! হলেন ইন্টারন্যাশনাল পীস 
রিসার্চ এ্যাসোপিয়েশন-এর মহাসচিব ও ফিনল্যাপ্ডের ট্যাম্পেরে পপ 
রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ডাইরেক্টর ডাঃ রাইমো ভ্যারিনেন, এফ-আর-জি-র 
জ্যা্কফুরটং-এর দি হেসেন ফাগু ফর দি স্টাডি অফ্‌ পীস: যাগ কনক্রিকটস্‌- 
এর প্রফেসর এগবারট্‌ জন, বুদাপেস্টের হাঙেরিয়ান একাডেমী অফ্‌ 
সায়েন্সেস এর ইনস্টিটিউট অফ্‌ ওয়ার্ড ইকনামব্-এর অধ্যাপক মিখাইল 
সিমাই, ভিয়েনা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক রুভল্ফ ওরেলার, ইতালির 
তুরিন-এর ব্যবসায়ী প্রাতনিধি ডঃ সেরশিও রো, অক্ট্িয়ার ভিয়েনায় 
অবস্থিত ওয়ার্লড পীঁস্‌ ইন্সটিটিউটের সভাপতি ফুচস্‌, মস্কোয় অবস্থিত 
ইউ এস এস আম এ্যাকাডেমী অফ্‌ সায়েন্সেস-এর ইনস্টিটিউট অফ্‌ ওয়ার্লড 
ইকনমিকা এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্‌-এর অধ্যাপক ও ওয়াল পীস 
ইন্স্টিটিউটের সহঃ সভাপতি অলেগ বাইকভ, ডেনমার্কের রসকাইস্ডে ইউনি- 
ভাপিটি সেন্টার-এর অধ্যাপক আডলার-কার্লস্‌সন্, এফ আর জি-র হেইডেল- 
বার্গের ইভানগেলিস্ট স্টাডি সেপ্টার-এর ডঃ আইঙ্গেনবার্ট ৷ 

তাঁদের উত্তরের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল । 


৩২ 


পৃথিবীন্র পক্ষে নিউট্রন (বোমাৱ 
বিপদগ্ডলো কি কী? 


ফ্কচদ--এটা এমন একটা বিপজ্জনক সৃঙ্ষ্র ধরনের অস্ত্র যা ব্যাপকভাবে 
মানুষ খুন করবে, আর আরো ব্যাপক সংখ্যক মানুষ যার! এর বিস্ফোরণ 
এলাকার মধ্যে পড়বে, তারা নিউট্রন বিকিরণের ফলে লিউকোমিয়া, ক্যান্সার 
ও অন্যান্ত দুরারোগ্য রোগে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে মারা 
ষাবে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই মহাধ্বংসের ফলে অনেক প্রজন্ম ধরে 
প্রজননের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন আনবে যার পরিণতি হবে ভয়াবহ ! 

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক থেকে নিউট্রন বোম! ব্যবহারের ফলাফল 
এরকমই হবে । 


জআইজেলবা্ট- গণহত্যার অন্যান্য মাধ্যমকে নিউট্রন বোমা নীশ্চিত- 
ভাবে ছাড়িয়ে যায় কিনা সেটা বলার মতো! প্রযৃক্তিগত জ্ঞান আমার যথেষ্ট 
নেই৷ কিন্ত রাজনৈতিক দিক থেকে আমার মত হল কৌশলগত 
পারমাণবিক অন্তর হিসেবে নিউট্রন বোমা মূলতঃই বিপজ্জনক, কারণ এটা 
78779 থেকে পারমাণবিক যুদ্ধে 
উত্তরণকে সহজতর করে দেয় । 

অর্থাৎ বোতাম টেপার ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার নিউট্রন বোমা পৃথিবী- 
ব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ ডেকে আনতে পারে । 


ভ্যারিতেন_অন্ত্র প্রতিযোণিতারই ফলঙ্রুতি হল যুক্তরাষ্ট্রে নিউট্রন 
বোমার উত্তাবন ৷ নিউট্রন বোমার উত্তাবনের অর্থই হল পারমাণবিক অস্ত 
নি্দীণ এমন সৃক্ষ্ম পর্যায়ে পৌঁছেছে যার ফলে কোঁশলগত কারণে অপেক্ষাকৃত 
ছোট এলাকায়, বিশেষত, মধ্য-ইওরোপে এর ব্বহার কর! যায় । এটা 
সুস্পষ্ট যে এই মারপাস্ত্রের বিস্তার বিভিন্ন দেশের মধ্যে, বিশেষত, বিভিন্ন 
সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে শাস্তিুর্ণ সম্পর্কের বিকাশকে ক্ষতিএস্ত 
করবে! 


আযাড্‌লার কাঁলস.সন-_সমন্ত পারমাণবিক অস্ত্রের মতো, গণহত্যার 
অন্যান্য সমস্ত অস্ত্রের মতো, উন্মত্ত অস্ত্র প্রতযোণিতায় এটাও আর একটা 
পদক্ষেপ । নিউট্রন বোমার উৎপাদন এবং ইওরেপে এর বিস্তার পূর্ব-পশ্চিম 
দেঁতাত গভশীরতর হওয়ার সম্ভাবনাকে ভাস করে দেবে ! ফলে মানব্জাতকে 


শত 


বাচতে হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে-পর্যায়ে পৌঁছানো দরকার সেখানে 
পৌঁছানো আরো কঠিন হয়ে যাবে । 


জন-__আমার মনে হয় ইওরোপীয় জাতিসমূহের জীবনের ক্ষতি না করেই 
সীমিত ও নিয়স্ত্রিত পারমাণবিক মুদ্ধ চলতে পারে, এই আজগুবি ধারণাই 
হচ্ছে এই অস্ত্রের প্রধান বিপদ ৷ 

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একদিকে রাজনৈতিক 
দেঁতাত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক ও অপরদিকে 
ক্রমাগত অস্ত্র প্ৰতিযোগিতা ৷ নিউট্রন অস্ত্র এই ফারাককে আরও বাড়িয়ে 
তুলতে পারে । 

ওযেলীর-_ একথ! মনে রাখা দরকার যে বর্তমানে ইওরোপে এবং ইউ 
এস এস আর ও ইউ এস এ-র মধ্যে কিছুটা সামরিক ভারসাম্য রফ়েছে। 
আমার মনে হয় নিউট্রন বোমা চালু করে ব্যাটো-চক্ত অন্ত পক্ষের নিরাপত্তার 
বিনিময়ে সুবিধেজনক অবস্থানে থাকতে চাইছে । 

রোসি--যদিও আমি স্বীকার করি ষে নিউট্রন অস্ত্র অম্য যে-কোনে! 
পারমাণবিক অস্ত্রের মতোই অপরাধমূলক, নিউট্রন বোমারু বিপদের বিরুদ্ধে 
অনেকগুলো! বিতর্কমূলক বিকৃতিকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবপ্রবণ বলে 
মনে করি। কিন্ত আজ নিউট্রন বোমার প্রধান বিপদ মুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছে 
ন! ৷ বিপদ হচ্ছে এখানেই যে পশ্চিম ইওরোপে এই অস্ত্রের বিকাশ ও 
বিস্তারের জবাব অবশ্বস্তাবিভাবেই ওযারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলো দেবে ৷ 

বাইকভ,- অন্ত্র সীমিতকরণ ও অস্ত্র হাসের ব্যাপারে ফলপ্রসূ 
আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে সমতা ও সম নিরাপ্ভার নীতি । ইওরোপের 
এবং ইউ এস এস আর ও ইউ এস এ-র মধ্যে বর্তমান ভারসাম্যের পরিবর্তনের 
সম্ভাবনাই এ নশীতকে লঘু করে দিতে পারে । তাই এখনও পর্যন্ত নিউট্রন 
বোম] সৈম্যবাহিনী ব্যবহার কর! শুরু না করলেও এর বিস্তারের সম্তাবনাতেই 
ইওরোপ ও পৃথিবীর পরিবেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে । নিউট্রন অস্ত্রের 
বিকাশ কেবলমাত্র বর্তমান আলোচনার অগ্রগতির পথেই বাঁধা হবে না, 
ভবিশ্যং আলোচনার পথেও দ্বস্তর বাধা হয়ে উঠবে ৷ 
এ বিপদ কি কৰে এড়ানো! যেতে পাৱে? 

বাঁইকভ্ভ্‌ নিউট্রন বোমার ব্যাপারে ইউ এস এস আর ও সমাজতান্ত্রিক 
গোষ্ঠীর .অন্যান্য সদস্যদের অবস্থান আমি উপলব্ধি করি । বোমা নিষিদ্ধ 


৩৪ 


করার ব্যাপারে তাদের প্রস্তাব, অনেকগুলে পুঁজিবাদী দেশে এই অস্ত্রের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারাভিযান, আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর . 
প্রতিবাদ এবং খোদ সাম্রাজ্যবাদ শিবিরেই এ ব্যাপারে মতৈক্যের অভাব 
প্রেসিডেন্ট কা্টীরকে অনেক মাস যাবৎ নিউট্রন বোমার উৎপাদন শুরু করার 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখতে বাধ্য করে ৷ 

কিন্ত নতুন অস্ত্রের উৎপাদন পরিকল্পনা পরিত্যাগ আর সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
নিতে দেরি করা আলাঁদ! ব্যাপার ৷ ইউ এস ও ন্যাটো সেনাবাহিনী নিউট্রন 
বোমায় সাঁজ্দিঙ হওয়ার বিপদ এখনও দূর হয় নি । 

এমতাবস্থায় :'ল কাজ হল জনগণকে এ 
সচেতন করা এবং এব বিরুদ্ধে প্রচারাভিষানে তাদের জমায়েত করা । 


ভ্যারিল্নে_আমার মতে গণহত্যার ষে-সব অস্ত্র তোর করা হয়েছে বা 
এখনও হচ্ছে, তাদের সবগুলোব. বিরুদ্ধে সাধিক প্রচারাঁভিষানের অঙ্গ 
হসেবে নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানকে চালাতে হবে । 


অস্ত্র প্রযুক্তিবিদ্ভার ( টেকনোলজির )-বিকাশকে একেবারে বন্ধ করে 
দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রথমে কিভাবে সেগুলোকে নিয়ান্ত্রত কর! যায় আমাদের 
সে উপায় খুঁজে বার করতে হবে । আমার মনে হয় পশ্চিমী দেশ- 
গুলোতে সামরিক প্রযুক্তাবগ্ঠার ওপর আরও কার্যকর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োজন । অবশ্যই সমস্ত পক্ষের সমতা ও সম নিরাপভার ভিতিতে 
বিভিন্ন সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কেবল নতুন ধরনের 
অস্ত্র বিকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কর! যেতে পারে ৷ কিন্ত অস্ত্র প্রতিযোগিত! 
বন্ধ করার জন্মে কোনো পক্ষের একপাক্ষিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা 
অবহেলা কর! উচিত হবে ন! ৷ আমি মনে করি মার্কিন সরকারের একক- 
ভাবেই নিউট্রন বোমার বিকাশ ও বিস্তার ঘটানো পরিত্যাগ করা উচিত, 
কারণ একমাত্র তাঁর হাতেই আজ এই অস্ত্র আছে! 


অস্ত্র, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র, প্রতিযোগিতা হ্রাসের, ব্যাপক 
পারকল্পনাঁর অঙ্গ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ৷ 


আঁইসেনবাঁট_এখনই বছ রকম গণ-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে! 
পারমাণবিক অন্ত ছাড়াও রয়েছে রাসায়নিক, জীবাণু ও যুদ্ধের অন্যান্য 
মাধ্যম ! এর সবগুলোই হচ্ছে অমানুষিক । নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে 
প্রচারাভিযান করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই গ্রণ-হত্যার অন্যান্য পন্থার কথা ভুলে 


৩& 


যাচ্ছি দেখে আমি খুবই চিন্তিত । যেটা দেখে আমি আরও বেশি চিন্তিত, 
সেট? হচ্ছে অস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানবজাতির বিপদের অন্যান্য 
উৎস, বিশেষত, পারমাণবিক শক্তি ইনজিনিয়াতিং-এর বিকাশের ওপর ষথাযথ 
নিয়ন্ত্রণের অভাবের দিকটা আমাদের নজর এড়িয়ে যায় । এট! ঘটনা যে ' 
পারমাণবিক রিএ্যাক্টরএর মধ্যে উৎপাদিত প্লুটোনিয়াম যে কোনো সময় 
নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনের কাজে ব্যবহার কর! ষাঁবে 


ওষেলার- আমার মতে দেঁতাত কায়েম করাই আজকের দিনের প্রধান 


কাজ ৷ তার ভিত্তিতেই সামরিক জোটগুলো অস্ত্র প্রতিযোগিতা অবসানের . 


এবং সামরিক ক্ষমতার পারম্পরিক হাসের পথে পদক্ষেপ করতে পারে । 
৪2555 গড়ে তোলা সম্ভব হবে! এই 
লক্ষ্য সামনে রেখে নতুন ধরনের 'যে-সমন্ত অস্ত্র অন্ত্রপ্রাতযোগিতার গতি 
বাড়ায় তাদের বিকাশ রোধ করবার জন্যে এবং অস্ত্র সীমিতকরণ সম্বন্ধে একটা 
এঁকমত্যে পৌছানোর জন্যে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত । 


সিমাই-_বর্তমান অবস্থায় শাস্তির একমাত্র পথ হল উভয়পক্ষের আস্ত- 
জাতিক চুক্তি । কিন্তু, মধ্য-ইওরোপে সৈশ্যবাহিনশ ও অস্ত্রশস্ত্রের পারস্পরিক 
হ্রাস সম্পর্কে ভিয়েনা সম্মেলনে উভয়পক্ষের নিউক্লিয়ার ক্ষমতা সহ £ সামরিক 
শক্তি হাস করা ও সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর 
সমস্ত প্রস্তাব পশ্চিমী দেশগুলো বানচাল করে দেয়! আমাদের একথা মনে 
রাখা দরকার যে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অন্তর হিসেবে বিবেচিত ন! হওয়ায় নিউট্রন 
বোমা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির জেনেভা আলোচনায় এখনও পর্যন্ত 
উল্লেখিত হয় নি ৷ সুতরাং, নিউট্রন বোমা সম্পর্কে একমাত্র বিজ্ঞ সমাধান হচ্ছে 
লিওনিদ বত্ৰেবনেভের্‌ প্রস্তাবমতো উভয় পক্ষের উৎপাদন বর্জন করা । 


কুচস - ইওরোপীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে প্রথম 
পারমাণবিক আক্রমণকারণী না হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিতে আবেদন জানিয়ে 
ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর বুখারেস্ট ঘোষণায় যে-আবেদন জানানো হয়েছে 
তা গ্রহণ কর! নিউট্রন বোম! প্রসার রোধে এবং মুখোমুখি সামরিক সংঘাতের 
বিপদ হ্রাস করতে বিশেষ তাংপর্যপূর্ণ হতে পারে । এ প্রসঙ্গে আরো গুরুত্পূর্ 
হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদন বন্ধের জন্যে লিওনিদ ত্রেঝনেভের 
প্রস্তাবসমূহ ৷ দুঃখের কথা, পশ্চিমী দেশগুলে এখনও পর্যন্ত এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
প্রস্তাবে সাড়া দেয় নি । 


শু৬ 


টি. 
তাই 'আমীর মনে হয় যে সরকারগুলোর ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করা, যে- 


গড়ে তোলে, তাঁদের কঠিন পরাক্ষায় ফেলা ও বিচ্ছিন্ন করা দরকার । আমার 
মনে হয় নিউট্রন বোমা-িরোধী প্রচারাভিষান প্রসারিত রুরার জন্য সমস্ত 


সুযোগই নেওয়া ‘উচিত ৷ যেমন; “বর্তমানে ক্যান্সার ও লিউকোসিয়া 


প্রতিরোধে সারা দ্বনিয়! প্রচুর ব্যয় করছে । আমার মনে হয় আমরা যদি এ 
প্রচেষ্টার সঙ্গে এরকম অস্ত্র যা ও সমন্ত রোগে আক্রান্ত লোকের অনুপাত 
ভয়াবহ আকারে বাড়িয়ে দেবে, তা উৎপাদনে মার্কিনী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামকে যুক্ত করতে পারতাম তাহলে সেটা আরও কার্যকর হত । নিউট্রন 
বোমা-বিরোধা প্রচারাভিষানের ভৌগোলিক এলাকা সম্পর্কেও এ ব্যাপকতর 
সম্পর্ক রয়েছে । এতদিন পর্যন্ত এ-প্রচারাভিযান: কেবলমাত্র শিল্লোম্নত ধন- 
তাঁন্ত্রক দেশগুলোর জনগণকেই আকৃষ্ট করেছে । কিন্ত পারমাণবিক অস্ত্রের 
প্রসার এবং পারমাণবিক বাধা হ্রাস পাওয়ার ফলে এমন. অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে 
যার ফলে এ সমস্ত অস্ত্র আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দায়িত্জ্ঞান- 
হান মুদ্ধবাজ ও বর্ণাবদ্ধেষী একনায়করাও সংগ্রহ করতে পাবে, একারণেই 
আমার মনে হয় আমাদের আন্দোলনের ভৌগোলিক.এলাকা প্রসারিত করা 
এবং বিকাশমান -দেশগুলোর .জনসাধারপকে এর মধ্যে নিয়ে আসা জরুরী 
প্রয়োজন ৷ ' | 


.. বিজ্ঞানীরা কী করতে পারেন ? 


গ্যাভ লার-কার্স্সন- মার যতদূর জানা আছে ১২,০০০ মার্কিন 
শজ্ঞানশ সম্প্রতি প্রদত্ত এক ঘোষণায়ক বলেছেন যে যেহেতু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় 
মার্কিন যুক্তরা্টী অনেক এগিয়ে আছে ভাই সেই অস্ত্র প্রতিযোগিতা (নিউট্রন, 





* এই সাক্ষাৎকারের পরে প্রেসিডেন্ট কার্টারকে নিউট্রন বোমা উৎপাদন 
বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়ে লেখা একদল বিশিষ্ট সোভিয়েত 
বিজ্ঞানের একটি চিঠি জনসাধারশের খুবই প্রশংসা অর্জন করে। 
অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞান .কর্ধীদের বিশ্ব- 
ফেডারেশন, বিজ্ঞানীদের পাঁগওয়াশ আন্দোলন এবং দেশের বছ 
বিশিষ্ট গবেষণাকারশীরাও নিউট্রন অন্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনের পরি- 
কল্পনার বিরোধিতা করেন ৷ 

সম্পাদক 


শামি 


প্ 


'বোমার উৎপাদন সমেত) বন্ধ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক পদক্ষেপ 
গ্রহণ কর! একান্ত বাঞ্ছনীয়" এটা বিজ্ঞানীদের পক্ষে চমৎকার দৃরিভা্ষ । 
"এটা আমি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি । এ বিকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের 
সংখ্যাটা ১২,০০০, আর স্টকহোম পীস্‌ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর হিসেব মতো 


সমস্ত পৃথিবীর প্রশিক্ষণ , প্রাপ্ত কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও সম শিক্ষার মানের 


ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় ৮০০,০০০ 1 এর মধ্যে ৪০০,০০০ অর্থাৎ প্রতি. ২ জনে 
১ জন বিশেষজ্ঞ সরাসরি সামরিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন ৷ এটাই বাস্তবতা 
'_ স্বঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে ক্ষমতাঁসীন শক্তির কাছে বা যারা তাদের 
বেশি বেতন দেন তাদের কাছে: প্রায় সব বিজ্ঞানশই আত্মবিক্রয়; করেন 
55588755555 উচিত নয়, তথাপি, 
দুখজনক হলেও, এরকমই চলছে । . 

' জন: বিজ্ঞানীর! এককভাবে দেৌঁতাত ও অস্ত্র পাজি সমস্যা 


সমাধান করতে অক্ষম | ভারা কেবল তথ্যের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করতে, পারেন এবং এমন ধরনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত টানতে পারেন 
' যৈগুলে! সম্পর্কে জনসাধারণ ও রাজনণভিবিদরা প্রায়ই ভিন্নমত. পৌষণ ' 
করেন নতুন ধরনের অস্ত্র বিকাশ ও. গবেষশাকে সীমাবদ্ধ করার জন্যে 
ভারা গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ .করতে পারেন । আমি ভাঁভ এই ভেবে যে 
প্রীতহাসিক দিক থেকে নিউট্রন অস্ত্র হল এমন ধরনের আস্ত্র.যার অস্তিত্ব ' 
এড়ানে! যাবে না । এর মানে অবশ্যই এ নয় যে অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান 
বন্ধ কর! উচিত ৷ নিউট্রন বোমার ও তার পরবর্তণ অস্ত্রশস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা 


_ ত্যাগ করা এবং বর্তমানের সমস্ত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র প্রসার সীমাবদ্ধ ও নিষিদ্ধ 


করার জন্যে সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ কর! প্রয়োজন ৷ 

ভ্যারিনেন- আমার মনে হচ্ছে নিউট্রন বোমার বিষয়টা অনেক 
বিজ্ঞানীর বিবেক জাগ্রত করেছে? নিউট্রন বোমার বিস্তার ও শেষকালে 
প্রয়োগের বিপদ দেখিয়ে দিয়ে স্ুপাঁরচিত বিজ্ঞানীদের অনেকগুলো বই 


' সম্প্রতি বোরয়েছে। নিউট্রন বোমা ও গণহত্যার অন্যান অস্ত্রের বাস্তব 


১ গুণাগুণ সাধারণ মানুষ ও' কর্তা ব্যক্তিদের জানিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানসরা যে 
ইতিবাচক ভূমিক] পালন করতে পারেন, তা নিউটন বোমার বিষয়টা 
খুবই ভালোভাবে তুলে ধরে । আমার মনে হয় বিজ্ঞানীদের যথাযথ তথ্য 
পরিবেশন জনসাধারণ ও নিউট্রন বোমা ও অগ্যান্য পারমাণবিক "অস্ত্রের 
' বাস্তব বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে পারবে । 


৩৮ | ৮, 


টা 


আমি এটা সকলের নজরে আনতে চাই যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রাত- 
যোগিতার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বৈপদগুলো! সম্পর্কে জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহ 
করাটাই যথেষ্ট নম্ব। আমাদের মনে ব্রাখা দরকার যে এ-অন্ত্রুলো! 
বিজ্ঞানশদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে । সুতরাং, ধারা গণহত্যার নতুন অস্ত্রের 
বিকাশ ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন তাদের বোঝা দরকার তারা কী 
করছেন ৷ ধার! সামরিক গবেষণা ও বিকাশের কাজে নিযুক্ত আছেন আমর! 
তাঁদের মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিক আন্দোলন যদি ছড়িয়ে দিতে পারতাম, আমার 
“মনে হয় তাহলে আমর! অগ্রগতির পথে একটা বড় পদক্ষেপ করতে পারতাম, 
কারণ বিজ্ঞানীদের ছাড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতা এত ব্যাপ্তি পেত না এবং আজ 
আমাদের যে-সমস্ত ভয়াবহ অস্ত্র আছে সেগুলোও থাকত না । 


_ পিমাই-নিরপ্রীকরণের সংগ্রামে গণহত্যার অস্ত্রশস্ত্র বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
বিজ্ঞানীদের ভূমিকা এ বা সে-ধরনের অস্ত্র ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
পারে না, থাকা উচিতও নয় । যে-সমন্ত হরনের অস্ত্র তৈরিতে বিজ্ঞানীর! 
. সাহাষ্য করেন সে-সমন্ত ধরনের অজ্জ্রের জন্যে তারা দায়ী এবং মানবজাতির 
ভবিষ্যতের জশ্মে তাদের দায়িত্ব তাদের বোঝা উচিত । যে-সমস্ত উৎপাদন 
ক্ষমতা বর্তমানে সামরিক কাজে ব্যবন্ৃত হচ্ছে তাদের কিভাবে বে-সামারিক 
কাজে ব্যবহার কর! যায় সে-সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা 
ন্ররকার । আমার মনে হয়, তাদের এ প্রচেষ্টীর সৃচনা'ঘটানে! দরকার ॥ 
আমার মতে, যাদও বিজ্ঞানীরা যে-অর্থনৈোতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে 
কাজ করছেন তার থেকে ভারা স্বাধীন নন, তবুও বর্তমান অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ব্যবস্থার কাজ কর্ণের দায়-দাক্সিত্বের তারাও অংশীদার ৷. তাদের 
এবিষয়ে সচেতন হতে হবে যে নিরন্রীকরণের জন্যে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া 
হবে কি-না সেটা কিছুটা পরিমাণে ডাদের ওপর নির্ভর করে 


আইজ্েন বাঁট__যাঁদ গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনের জ্ঞানের 
আকারণ সমস্ত বিজ্ঞান বা '3সব অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনে অংশ গ্রহণকারী 
সমস্ত বিজ্ঞানী নিউট্রন অন্তু উৎপাদনে কখনও কোনে! সাহায্য 'না-করার 
প্রতিজ্ঞা নিতেন তাহলে সেটা খুবই ভালো কাজে হত । রর 


নিউট্রন বোমার বিরোধী বিজ্ঞানীদের উত্তরগুলো তুলে ধরতে গিণ্ ডব্লিউ 
এম আর এর শান্ত ও গণতান্ত্রক আন্দোলনের সমস্যা স তান্ত কমিশন 
আনন্দের [সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে ষাঁদও এই চমন্ত বিজ্ঞানী বিভিন্ন বাজনৈতিক' 


৩৯ 


মতামত ও মতাদর্শের প্রতি অনুগত, তারা এসব মুলগত বিষয়গুলো সম্পর্কে 
এক মত £ বির | | 

নিউট্রন বোমা! নিষিদ্ধ করতে হবে ; 

_ সমস্ত উপায়ে দেতাতকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে হবে; 
' শাস্তির শক্তি গুলোকে প্রতিযোগিত| ও যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে সাহায্য'করা বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব ! 

ইওরোপ, যুক্তরাষ্ ও কানাডার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর 
২৮টা দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলে! বিভিন্ন মতামত ও ' 
বিশ্বাসসম্পন্ন সমস্ত জনসাধারণকে নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে অন্তর প্রতিযোগিতার 
বিরুদ্ধে, নিরস্্রীকরণের পক্ষে তীব্র সংগ্রাম শুরু করতে আহ্বান জানায় 1 
যে-সমন্ত বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কর হয় তাদের মতামত ওঁ আহ্বানের 
সঙ্গে মিলে যায়। ওঁ আহ্বান সারা পৃথিবীতেই উত্তরোত্তর বেশি সমর্থন 
পাচ্ছে। ৮4 
‘E 


. 
8° ' 


মতামত পিনিময় ৪ আলোচনা 
ডায়ালেকটিক. বস্তবাদ ও ভাধুনির বিজ্ঞান 


ভি আই 'লোঁিনের মেটিরিস্বালিজম এ্যাণ্ড 
' - উপলক্ষে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র 


১৯৭৮ সালের ১৪ই ও ১৫ই মার্চ লিবলিস ( চেকোস্লোভাকিয়া ) শহরে 
“চেকোপ্লোভাক এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর সাথে একত্রে ডব্লিউ. এম. আর , 
' কর্তৃক গ্ডায়ালেকটিক বন্তবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান” (ভি. আই লেনিনের 
গ্রন্থ মেটিরিয়াদিতষ খাও এমপিরিও ক্রিটিসিজম-এর সত্তরতম বার্ষিকী 
উপলক্ষে ) শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় । এই শতকের 
প্রায় ৭০ বছর আগে লেনিনের এই গ্রন্থটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রতিষ্ঠার তত্বগত ভিত্তি রচনা করেছিল এবং বিশ্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান ও বিশ্বের বৈপ্লবিক রূপাস্তরের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে-সব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, 
সে-সম্পর্কে আলোচনায় এই গ্রন্থটি আজও অর্থবহ । লেনিনের এই রচনার 
আলোকে এই সব সমস্যাই ছিল আলোচনার প্রধান বিষয় ৷ দশটি ইওরোগীয় 
‘দেশের দার্শনিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও ডব্লিউ. এম. আর-এরংপ্রতিনিধিরা এই 
আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন । 

_. স্কানস এভামো, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজতত্ব- 
বিদ ও গবেষক ; স্টেফান আ্যানেসভ, ভি এস্‌ সি (দর্শন ), বুলগেরিয়ার 
বিজ্ঞান এ্যাকাডেমণ-র দর্শন ও সমাজতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ডিরেক্টর; 
দিমিটি। বেলিয়েত, ইউ. এস. এস. আর-এর রিজ্দরান এ্যাকাডেমীর সাইবোরিয়া 
শাখার ইনস্টিটিউট অব সাইটোলাজ এ্যাগু জনেটিকস-এর এযাকাডোমিশিয়ান 
ও ডিরেক্টর; হেলম্বট' বোহ.মি, জি ডি ভার এ্যাকাডেমণী অব সায়েন্স-এর 
সেন্টাল ইনস্টিটিউট অব্‌ দি সি অব কালটিভেটেড্‌ ্যা্টস-এর 
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ডিরেক্টর ; হার্বার্ট হোর্জ, জি ডি আর এ্যাকাডেমশ অব সায়েন্স-এর সভাপতি, 
মণ্ডলীর সদস্য ও গ্যাকাডেমিশিয়ান ; গিপ্সিন পিঠিনভ, ডি এস সি 
(দর্শন ), অধ্যাপক, ডব্লিউ :এম আর-এ বুলপেরিয়ার, কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রতিনিধি; জোসেফ জাচার, চেকোল্লোভাক এ্যাকাডেম'ঁ অব সায়েন্সেস-র 
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও খ্যাকাডেমিশিয়ান ; ৰহমিল কন্ভাসিল এ্যাকা- 
“ভেমিসিয়ান, চেকোশ্লাভাক এ্যাকাডেমী অব সায়েব্দেস-এর উপপ্রধান; জোসেফ 
লুকাস,হাঙ্সেরিয়ানএ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর পত্র-সদস্য, ইনস্টিটিউট অব 
ফিলসফি-র ডিরেক্টর ; টিওডর ওয়াইজারম্যান, ইউ এস এস আর এ্যাকাডেমী” 
অব সায়েন্সেস-এর পত্র-সদস্য ও ইনস্টিটিউট অব ফিলসফি-র বিভাগীয় প্রধান 7" 
স্ট্যানিস্নাউ রাজনৃকে।, ডি এস সি (দর্শন ) পোলিশ ইউনাইটেড ওয়াকবীর্স, 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ইনস্টিটিউট অব্‌ ফাণ্ডামেন্টাল প্রবলেমস অব 
মার্কস্জম-লেনিনিজ্ম- গিবেষণা সহযোগী ; রাভোভান রাইস্টা, এ্যাকাঁ 
ডেসিশিয়ান, ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অব্‌ ফিলসফি গ্যাশড সোসিওলজি, 
চেকোল্লোভাক এযাকাঁডেমণ অব্‌ সায়েন্সেস ; জে.ডনেক জিটিল, এ্যারাডেশিশ 
শিয়ান, চেকোগ্লোভাক এ্যাকাডেমী অব্‌ সায়েন্সেস-এর উপ প্রধান ; ইভান 
স্টেফানভ, ক্যানডিডেট অব সায়েন্স (দর্শন), বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির. 
কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মী, জন টুডোসেস্কু, ভি এস্‌ সি (দর্শন), কুমানিয়ান, 
॥  খ্যাকাডেমশ অব সোশ্রাল 'এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সেস-এর ইনা্টিটিউট*অব- 
" ফিল্সফি-র অধ্যাপক ও ডিরেক্টর ; পিওতর ফেদোসিয়েভ, 'এ্যাকাডেমি- 
শিয়ান ইউ এস এস আর-এর গ্যাকাডেমী অব সায়েলেস-এর উপ-প্রধান ;- 
ইভান ভ্রসভ, ইউ এস এস আর-এর গ্যাকাডেমণ অব সায়েজেস-এর পত্র. 
সদস্য ও বিজ্ঞান, সংস্কৃতিও সমাজতন্ত্র বিষয়ক গবেষণা সংক্রান্ত ডব্লিউ এম 
আর কমিশনের চেয়ারম্যান ; জন হুফ ম্যান, লিসেস্টার (বৃটেন) বিশ্বাবিঘ্ালয়ে. 
দর্শনের অধ্যাপক ; হেলেনা সিইহান, ডাবলিন বিশ্গবিদ্তালয়ের (আয়ার্ল্যাণড)- 
. দর্শনের অধ্যাপক । এছাড়া আর খারা তাদের প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন ভারা 
হচ্ছেন? ভলগাদিল্লান্ত লেকটোরঘ্ি, ইউ এস এস আর" গ্যাকাডেনণ-অব্‌ 
সায়েজেস-এর ইনসিটিউট অব ফিলসাঁফির বিভাগীয় প্রধান; ওয়াল্টার হোজিউ-- 
| স্চার অস্ট্রিয়ার মাকসবাদণী ও বিজ্ঞান ; এর] : আলোচনাচক্রে যোগ দিতে, 
"_ পারেন নি । আলোচনাচক্রে আর য্বীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে | 
আছেন ডব্লিউ. এম. আর-এর সম্পা্দকমগুলণীর সদস্যরা £ পানে আউরসপার্দ: 
০ নস এনেছেন (পন ইউ পি ছি) ৮ 
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বারর্‌ জাহারেক্ক ( রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ) ওয়াইজ্লাউ ক্লিমসজ্যান 
( পোলিস ইউনাইটেড ওয়াক্বর্স পার্টি); ইদ্রিস কক্স (গ্রট বৃটেনের কমি- 
উনিস্ট পার্টি); বাদামিন লাহামন্থরেন (মঙ্গোকিয়ান পিপলস রেভলিউশনারি 
পাৰ্টি 75575848555 
( মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি)। 

ইভান জ্রলভ এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন । চেকোল্লোভাকিয়ার 
পর্যাকাডেমী অক সায়েন্সেস-এর সভাপাতিমগুলীর তরফ থেকে জ্রেড,নেক 
স্িটিল অভিনন্দন জানিয়ে রত্তব্য রাখেন ৷ 

EO লিকার 
এই রিপোর্টের পূর্ণ বয়ান চেক, ইংরাজী, 'জার্মান ও রুশ ভাষায় এক ভিন্ন খণ্ডে 
প্রকাশিত হবে । | 

5 দর্শন প্রাকৃতিক বিজালে নিজ 

সম্পর্কিত লেনিনের সুত্ৰ | | 

পিওতর ফেদোসিয়েড এই বিয়য়ের ওপর প্রথম রিপোর্ট পেশ করে বলেন 

যে, বিষয়গত বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবস্থার মধ্যে দর্শনের 
BUD AEE তীব্র আলোচনা ও 'িতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে 
উঠছে। সর্বোপরি, এর পেছনে রয়েছে বর্তমান মুগ সম্পৰ্কত দার্শনিক ব্যাখ্যার 
. মাক সবাদণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্রমবর্ধমান তীব্র সংগ্রাম । 

বিভিন্ন মতবাদের দার্শনিকর! সামাজিক পরিবর্তন ও রীতহাঁসিক রূপান্তর 
প্রক্রিয়ায় পরম্পরের সাথে সংগ্রামরত সামাজিক শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন । রক্ষপশশল গোষ্ঠী সামাজিক রূপান্তরের নিয়মানুগ 
প্রকৃতিকে অস্বণকার করেন এবং প্রগতির ধারণাটিকে বর্জন করেন । যে-সব 
দার্শনকগোষ্ঠা মনে করেন যে প্রগতি ও জগতের বৈপ্লবিক রূপান্তর হচ্ছে 
মানবজাতির ইতিহাসের প্রধান মর্মবস্তু, তীর! উপরোক্ত এই ধারণার বিরোধিতা 
করেন৷ এর ফলে, সমাজের মতাদর্শগত জীবনে দর্শন প্রবল গুরুত্ব পায় । 

বুর্জোয়া দার্শনিকেরা দর্শনের বৈজ্ঞানিক চরিত্র অন্থীকার করেন এবং 
বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরুদ্ধে দার্শনিক চিন্তাকে, বিশ্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
বিরুদ্ধে দার্শনিক জ্ঞানকে দাড় করাবার চেষ্টা করেন । দর্শনকে বিজ্ঞান থেকে 
বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যের পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানকে মতাদুর্শহীন ও মতাদর্শপত 
উপাদান থেকে" “মুক্ত” করার প্রচেষ্টা, যাতে বিজ্ঞানকে বর্তমান যামাজিক 


সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বন্তুতযৃদি দর্শন বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত 
হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্ধ হয়ে ওঠে যে বিশ্বের সাথে, মানুষের 
বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানগত সম্পর্রের পদ্ধতিবিষ্থার সৃত্রগুলোর মধ্যে এক্য আনা 
সম্ভব এবং অন্যদিকে, বিশ্বের একটাই মাত্র চিত্র পাওয়া যায়, যা দার্শনিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ৷ এটা! প্রমাণ করে, যে জ্ঞানগত ও প্রয়োগমুখী 
আপৈক্ষিকতাবাদ ও বিশ্ব-ৃষ্টিভজির ক্ষেত্রে বহুত্ববাদের নীতি সঠিক নয়। 
এই নীতিই বর্তমান মগের, আত্মগৃত দার্সানক ভাববাদের অগ্ততম [মৌলিক 
ভিতি ॥ 

দর্শন ও বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের মধ্যে HES EE 
আমরা মনে করি ষে বাস্তবকে গভীরভাবে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে গুপগতভাবে 
বিভিন্ন রূপ হিসেবে দর্শন, বিজ্ঞান ও মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্য টানার কোনো 
যুিসঙ্গত ভিত্তি নেই,। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী দর্শনের মতাদর্শগত 
কার্যকলাপ এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্বকে বাতিল করে দেয় না । এই কার্যকলাপ 
বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক্স-এর সংজ্ঞার' বিরোধিতা 
করে না 7 বরং এই সংজ্ঞা থেকে এই কার্যকলাপের সৃষ্টিও এর দ্বার! নির্ধারিত 
হয়। দর্শনের এই বৈজ্ঞানিক মর্মবন্তই প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানের সাথে এর 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ্নকে সুনিশ্চিত করে । চর | 
' লেনিনের রচনা মেটিরিয়ালিজম এযাও এ্রমপিরিও ক্ষিটিসিজম-এ 
,পক্ষাবলম্বনের মানসিকতার সাথে দার্শনিক বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির. 
সংমিশ্রণ ঘটেছে । 
' প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দার্শানক সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণের সাথে 
বিজ্ঞান হিসেবে বন্তবাদশ ডায়ালেকটিকসের ব্যাখ্যার গভশর সমহ্য়সীধনই ' 
হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে লেনিনের দার্শনিক উপলান্ধির- অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য ৷ 

: প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দার্শনিক সমস্যাবলপর বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞান 
হিসেকে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে আরও স্প্টতর করে তোলা! এই দুইয়ের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কর! ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে দার্শনিক উপলব্ধি 
“লেনিবের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । লেনিন সর্বদা ভার- গে প্রাকৃতিক ' 
বিজ্ঞানের সর্বশেষ ধারাগুলো স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন). চান 
কখনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেন নি-_এর জন্য 
বা এর পরিবর্তে প্রাকৃত্কি বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করেন নি-- 


তিনি আলোচনার জন্য দর্শন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো উপস্থাপিত করেছেন; কিন্ত 
দুতার সাথে জ্ঞানের মূর্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রকৃতি দর্শনের ও 
প্রত্যক্ষবাদণ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা'করেছেন । 

চূড়ান্তভাবে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক -তথাগুলো। সম্পবে দার্বানক 
উপলব্ধির ক্ষেত্রে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি 
ভাববাদের সামাজিক ও জানতত্বগত ভিত্তি ' সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন । -প্রতিটি ভাববাদ ও বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভাববাদ বহির্জগৎ 
সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে চুড়ান্ত ধারপার ওপর নির্ভর 
করে। এই, জন্যই, ভাববাদকে- সমালোচনা করার এই অর্থ নয়' যে 
এটাকে শুধ্মাত্র সামনাসামনি পরিত্যাগ করছে হবেঃ কিন্তু ভাববাদ 
বিকৃতভাবে যে-সব সমস্যা উপস্থিত করছে, ডাঁয়ালেকটি বন্তবাদের দৃষ্টিকোণ 
থেকে সে-সব সমস্য! সমাধান করেই ভাববাদের সমালোচনা! করতে হবে ৷ 
অন্য কথায়, বৈজ্ঞানিক দর্শনের সৃজনশীল- বিকাশের ওপর এবং সমসাময়িক 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে-সব সমস্যা” বিভিন্ন ভাববাদশ ধারণা সমাধান করতে 
পারছে না, সে-সব সমস্যার সমাধানের ওপর ভাববাদ সম্পর্কে সমালোচনা 
নির্ভরশশল । 


পিওতর, ফেদোসিয়েভ বলেন যে লেনিন তাঁর ইনি এ 


এম্পিরিও ক্িটিসিজম-” লিখেছেন সত্তর বছর আগে, কিন্ত যে-সব ' ধারণা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে দর্শনের ভূমিকা ও স্থান সম্পর্কে 
মার্কসবাদশ-লেনিনবাদী দৃষ্টিভল্গিকে নির্ধারত করে, সে-সব ধারণার উৎস 


. হচ্ছে এই গ্রন্থটি । মাকসবাদশ-লেনিনবাদশ তত্ব দার্শনিক ও নির্দিষ্ট 


বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে মিথক্রিয়া সম্পর্কে প্রকৃতি-দর্নের ও প্রত্যক্ষবাদী 


ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে এবং এই-ভাবে দর্শন ও বিশেষ কোনো বিজ্ঞানের . 


মধ্যে অধিবিষ্ভাগত বিরোধ কাটিয়ে ওঠে ও ভর্তাবষ্া ও জ্ঞানতত্বের মধ্যে 
পার্থক্য দূর করে । আরো সঠিকভাবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ব দুই 
ডায়ালেকটিকভাবে সংযুক্ত ধারা যা দর্শন ও নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের মিথস্রিয়ার 
কাঠামোর মধ্যে পরম্পর-বিরোধ্শ' দিকে প্রবাহিত হয়, সেই ছুই ধারাকে 
তুলে ধরে ২১) নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের তব্গত দিদ্ধান্তগুলোর সামান্যাকরণের 


সাধ্যমে নির্দিষ্ট বিজ্ঞান থেকে দর্শন ও বৈজ্ঞানিক তত্বগত বিশ্বদৃষ্টিভক্ষির দিকে * 


পরিচালিত ধারা, ২) বৈজ্ঞানিক বিল্লেযণের যুক্তি ও পদ্ধতাবদ্তা বিশদ 





বিজ্ঞান যে বিষয়গত বাস্তবতাকে তুলে ধরে, বন্তবাদশ ভায়ালেকটিকস 
তাকে বিশ্লেষণ করে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর,মর্মবন্ত ও সেই সঙ্গে 
যে-রূপের মধ্যে এই মর্মবন্ত তত্বগতভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই সব রূপ ও 
বিশ্লেষণের পদ্ধতিবিদ্যাও মুক্তিগত কাঠামোৌকে বিশ্লেষণ করে বন্তবাদী 
ডায়ালেকটিকসের সাধারণ নিয়মগুলো ও মোক প্রত্যয়সমূহ মুক্তিগতভাবে 
দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং এই সব নিয়ম ও মৌলিক প্রত্যয় 
বৈজ্ঞানিক তত্বের ক্ষেত্রে পদ্ধতিবিষ্যাগত ভিত্তির চরিত্র ও বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানের 
সূত্রের চরিত্র গ্রহণ করে ৷ সুতরাং, বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভীজ সৃত্রািত করার 
ক্ষেত্রে বন্তবাদী ভায়ালেকটিকৃস নতুন জ্ঞানের হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং 
এই দর্শন বিজ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক জ্ঞানের কাজকর্মের উৎস ৷ 

প্রথমত, লব্ধ জ্ঞানের সামান্যীকরণ ও সাধারণ সুত্র রচনা করার ওপর এটা 
প্রতিষ্ঠিত । প্রতিটি বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে নিয়মসমূহ আবিষ্কার কর! এবং এই 
জন্বই প্রতিটি বিজ্ঞান সামান্তপকরণ করে, কিন্ত প্রতিটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-সব 
ক্ষেত্র নিয়ে এর কাজকারবার, সেই ক্ষেত্র সম্পর্কেই এই সামান্তীকরণ প্রাসঙ্গিক ৷ 
দার্শনক সামান্যীকরণের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা সার্হিক । পারিমাশ- 
প্রত ও গুণগত, বিবর্তনমূলক ও বৈপ্পবিক; উভয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন. 
, ঘটনা ও প্রক্রিয়ার ॥এক্য ও বিরোধের রনি হি নীতি ও 
সীমাহীন ত? 

বত বাণ বৈজানিক ও অনুস্ধানগত বৰিষ আছে জ্ঞানবৃদ্ধির' 
ক্ষেত্রে এর অবদান আছে । আমাদের দর্শন কখনো এই দাবি করে না যে এ. 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নির্দিষ্ট সমধ্যাগুলে! সমাধান করে, কিন্তু এই দর্শন, 
"বিজ্ঞানের সাথে গভীর সংযোগ রেখেই বিকশিত হয় এবং এই ধারণা ও 
মৌলিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে এই দর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রক্রিয়ার যুক্তি তুলে 
ধরে । এইভাবে এই দর্শন ঘটনাসম্হের আস্তঃসংযোগের সাধারণ সংযোগ ও' 
বুপগুলে! সম্পর্কে জ্ঞানকে আরো! গভীর করে তোলে ৷ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
ফলেই এই সব ঘটনাকে সুত্রায়িত করা ধায় ।. 

তৃতীয়ত, দর্শন আহত সমগ্র জ্ঞানের সংক্পেষণের হাতিয়ার হিসেবে, বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক শৃক্থলার সংযোগ ও আন্তঃসংযোগের পদ্ধতিবিদ্যাগত কেন্দ্র হিসেরে 
* কাজ করে, এবং বিশ্ব, মানুষের জীবন ও জ্ঞান সম্পর্কে এক সর্বাঙ্শীণ ও একক 
দৃষ্টিভাক্ষ 'তুলে ধরে ৷ মার্কসবাদী-লেনিনবাদশ দর্শন প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের সম্ভাবনা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ও বাস্তবের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচন] 


৪৬ - - 


করে এবং বিজ্ঞানের সার্ধিক কার্যকলাপ, সত্যতার অবস্থা ও বৈজ্ঞানিক জানের 
সতাতা-এর ভিত্তি 'ও কর্মধার! নিয়ে অনুসন্ধান চালায় । এই-ভাঁবে বিষয়ুগত- 
ভাবে এই দর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সার্ধিক পদ্ধতিবিদ্যা হিসেবে কাজ করে । 

“বৃহৎ বিজ্ঞানের” অভ্যুদয়ের মতো বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব, তার 
বিশেষ সংগঠন ব্যবস্থা, বিশেষজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক যে'থতার মধ্যে আত্তসেম্পর্ক; 
এবং বিজ্ঞানের সাফল্যগুলো! কিভাবে সমাজ ব্যবহার করছে ইত্যাদি প্রমাণ 
করে যে দর্শন ও নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা শুধুমাত্র চিরাচরিত 
সমস্যাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের সংগঠনের ক্ষেত্রে যে-সব 
পরিবর্তন ঘটেছে সেইসব পরিবর্তন এবং বর্তমান সামাজিক কাঠামোর সাথে 
বিজ্ঞানের সম্পর্ক দর্শনের সামনে নতুন নতুন গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা হাজির করছে 
এই সব সমস্যার মধ্যে রয়েছে মানুষ ও সমাজের ওপর বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্ুজিগত 
প্রগ্গাতির প্রভাব, সত্য ও মুল্যের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, গবেষণার স্বাধীনতা ও, 
বিজ্ঞানীর নৈতিক দায়িত্ব, বৈজ্ঞানিক .ও মানবিক সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক, 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতি ব্যবহারিক ও পয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ও তা 
কাটিয়ে ওঠার কারণ ইত্যাদি । 

স্টেফাম এ্যাদেলভড ও ভ.লাদিস্লা্ লিকটোরস্কি আধুনিক বৈজ্ঞানিক. 
' জ্ঞানের বিকাশের পক্রিয়া এবং দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে সংযুক্তিসাধন 
নিয়ে আলোচনা করেন । 

স্টেফান ভান 
' ক্ষেত্রের মধ্যেই যে-গন্ভীর আত্তঃসম্পর্ক আছে তা প্রকাশ করে, এবং বন্তবাদ ও 
ডায়ালেকটিস বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরো গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করে । 
বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে 
সাথে, পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া বিজ্ঞানের সংস্বৃক্তিকরণের প্রক্রিয়ার সাথে. 
গভীরভাবে মিশে যাচ্ছে! 

উবার EE EET 
আকারগত কাঠামো আছে । নব্য-প্রত্যক্ষবাদ- এই তথ্যটি এড়িয়ে যায় ফে 
বিজ্ঞান হচ্ছে বিষয়গত বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন মাত্র । যাইহোক, জ্ঞান যে 
একক এবং বিজ্ঞান যে-একক, এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরিভাবে এই বান্ধব ভিত্তির 
পর, বিজ্ঞানের মর্মবস্ত হিসেবে বস্তুজগতের এঁক্যের ওপর নির্ভরশীল । 

একটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে আরেকটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও ভাষার. 
স্থানাস্তকরণ নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের সুযোগ সি করে এবং এইসব পদ্ধতি: 
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"ও ভাষার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাইবারনেটিকসের ব্যাপক 
'প্রয়োগ ও জাঁব বিস্া, ওযুধ-ও অর্থনশতি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে এর পদ্ধতি 
এই সব বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র গুরুতপূর্ণ নয়, সাইবারনেটিকসের 
বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সংযোগসাধন, আধুনিক 
“বৈজ্ঞানিক জানের মধ্যে এঁক্যের অন্ততম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রূপ ৷ 
দুর্ভাগ্যবশত, এক বিজ্ঞানের ভাষাকে অন্য .বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় 
ভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায় । . উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো লেখক্‌, 
গাণিতিক ্িবিদ্থা ও সাইবারনেটিকসের ভাষাকে সৃপারচিত ধারপাগুলো 
“প্রকাশ করার নতুন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন । যাইহোক, 
চিন্ত ও প্রতীক ব্যবহারের নতুন পদ্ধতির ফলে কোনো নতুন বৈজ্ঞানিক ফল 
অর্জিত হয় না, এবং বর্তমান জ্ঞানের ওপ্রর খুব বেশি আলোকপাত করা যায় না । 

স্পষ্টতই, বিজ্ঞানগুলোর সংশ্লেষণ একটা প্রকাষ্ট প্রক্রিয়া কিন্ত কোনো 
ক্রমেই সম্পূর্ণ নয়। রিজ্ঞান এমন এক সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নয়, যার বিকাশ আর 
হতে পারে ন! ৷ নতুন নতুন তথ্য ও আবিষ্কারের ফলে বর্তমান বিজ্ঞানের 
ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, এবং নতুন নতুন ছন্ প্রকাশিত হয়, কিন্ত 
“এর অর্থ এই নয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জটিল বৈচিত্রের মধ্যে আরো! গভশরতর 
এক্যসাধনের জন্য আর প্রয়াস চালানো উচিত নয় । 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশের উপরোক্ত । বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদিও এই ক্ষেত্রে পৃ্বকীক্রণ ও সংক্লেষণের 
'প্রাক্রিয়াগুলো! স্বাভাবিকভাবে নিজ্‌ নিন্ম পথে কাল করে চলে ৷ 

সামাজিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাগুলো জটিল ও গতিশীল, যার বিভিন্ন উপাদান 
ও ধর্মের অস্তিত্ব -সমগ্রতার সাথে এক অবিচ্ছেষ্ত বন্ধনে বাঁধা ! সামাজিক 
প্রক্রিয়ার এই চরিত্র এক্যের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার মর্মকে উদঘাটিত, 
করার জন্থ বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রচেষ্টাকে এঁক্যবদ্ধ করে । . ॥ 

বিশেষজ্ঞের সংকার্ দৃষ্টিভক্ষি, সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের-ক্ষেত্রে আর উপযোগী 
নয়। বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর ব্যাখ্যা তখনই দেওয়া যায়, 
যদি সাধারণ সংযোগের ব্যবস্থায় ও তাদের এতিহাসিক বিরাশের দৃষ্টিকোণ 
-থেকে এইসব প্রক্রিয়াকে বিচার করা হয়। স্বভাবত, এর মানে এই নয় যে, 
* “বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ, জ্ঞানের প্রয়োজনকে অস্বীকার; করা বিশেষত, গবেষণার, 
পদ্ধতিবিস্তা, পদ্ধত ও কৌশলকে অস্বীকার করা । কিন্ত আম্দের এটা ভোল! 
উচিত নয় য়ে বিশেষজ্ঞের স্বর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সাঁমাব্দ্বত1 আছে, এবং গবেষূক 
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বিশেষ ও নির্দিউতার বাইরে যেতে পারে না, সমাভজীবনে সাধারণ আস্ত: 
সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনে! ধারণা দিতে পারেনা । 

জটিল সামাজিক গবেষণা ও সারি ভালোর সংযু্তিকরণের 
প্রয়োজন থেকে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধত্তিবিদ্তাগত সমস্যা সৃষ্টি হয় । 
ফপষ্টতই, সংল্লেষণের জটিল দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রধান পদ্ধতিবিষ্ঠাগত ভিত্তি 
হিসেবে সামাজিক জীবন সামাজিক ঘটনাবঙ্শীর বিভিন্ন দিকের মধ্যে যে. 
সম্পর্ক ও মিথাক্কিয়া সংঘটিত হয়, তার তত্বকে বিশদায়িত করে ৷ | 

ভ্‌লাদিশ্লাভ জেকটোরস্কি বলেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
বিকাশের গুরুত্বপুর্ণ ' বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মৌলিক মতাদর্শগত- ও. পদ্ধতি- 
বিস্যাগত দার্শনিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি তালোচনা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
নতুন নতুন মৌলিক ধারণা সুত্রায়িত করার এক প্রয়োজনশয় শর্ত । কোয়ান্টাম 
বলবিগ্যা, মহাকাশ বিদ্যা, জীববিগ্ার বিবর্তন সম্পর্কিত তব ইত্যাদি বিজ্ঞানের 
. ক্ষেত্রে দার্শনিক আলোচনা এই বজ্ব্য প্ৰমাদ করেছে । I 

বিজ্ঞান এমন একটা স্তরে পৌছেছে যেখানে আরও অগ্রগাঁতির জন্য আত্ম- 
চেতনার মান উন্নয়নের প্রয়োজন । এই অগ্রগতির অর্থ হচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার জন্ত যন্ত্র ও পরিমাপের যন্ত্র থেকে শুরু করে বিমূর্তন ও তত্ত্গত” 
সুত্রায়ন পর্যন্ত যে সব উপকরণ ব্যবহার করেন সে সব উপকরণ সম্পর্কে 
বিজ্ঞানকে সচেতন 'হতে হবে ৷ দার্শানক ও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
মধ্যে পুর্ণ সংযোজনের যে-ঝাড়ো প্রাক্রয়! চলছে, এটাই হচ্ছে তার ভা এবং 
বৈজ্ঞানিক ও প্রয্াভিগ্ত বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ 

দার্শানক ও নির্গিষ্ট বৈজ্ঞানিক জানের মধ্যে সিথক্রিয়ার নতুন নতুন রূপের 
বিকাশ বৈজ্ঞানিক দর্শন ও বন্তবাদ ডামালেকটিকসের ওপর প্রভাব বিস্তার 
'করে। 

বন্তবাদণ ভায়ালেকটিকস হচ্ছে সুসংবদ্ধ তত্ব, হার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যোঁভিক- 
আত্তাসম্পর্ক ও বিভিন্ন দিকের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশশলতা! ৷ একই সঙ্গে 
এটা কোনো “সীমাবদ্ধ” অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা নয় 1 এটা হচ্ছে জীবন্ত ও 
£িকাশমান দর্শন যেখানে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার- 
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ঘটে ৷ মার্কসবাদ"-লেনিনবাদণ ডায়ালেকচিকসের ' 
বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিগত সময্যার আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটে, , 
এর বিভিন্ন উপাদান ও নতুন নতুন সমস্যার.মধ্যে আন্তঃসম্পর্কগুলে পুনর্গাতিত 
হয়। এইভাবে, আযুনিক' বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যুক্তিগত কাঠামোয় যে-সব 
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“পরিবর্তন ঘটছে সে-সন্পর্কে দার্শনিক উপলব্ধির প্রয়োজন থেকেই ডায়ালেক- 
টিকসের আবশ্তকতা-আকস্মিকতাঁ সম্ভাব্যতা-বাস্তবতা, অংশ-সমগ্র, উপাদান- 
ব্যবস্থা-ক্সপ- মর্শবন্ত প্রভৃতি প্রত্যয়গুলোর বিশ্লেষণ করার প্রতি মনোযোগ 
. 'দেওয়ার প্রয়োজন সৃষ্টি হচ্ছে৷. এই সব প্রত্যয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্পুর্ণ। 

এই আলোচনাচক্রের অধ্যতম রর বিষয় হচ্ছে যে আলোচনাচকে 
বর্তমান মগের বুর্জোয়া মতাদর্শের অবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামুলক বিশ্লেষণ 
-করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে এই দর্শন সামাজিক ও প্রাকৃতিক 
“বিজ্ঞানের পদ্ধতবিগ্ভাগত ভিত্তি সৃষ্টি করতে অক্ষম । জোসেফ লুকাচ . 
বিস্তারিতভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন । | 
বুর্জোয়া দর্শন চেতনার কাঠামো সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণ উল্লেখ. করে 
 বতাঁন বলেন যে এই বিশ্লেষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে একাদিকে . বিভিন্ন 
, ধরনের প্রত্যক্ষবাদ (বিশেষকরে এস্পারওক্রিটিসজম ) এবং অন্তাদকে 
অষোঁক্রিকতাবাদ,ও বিশ্বাসবাদের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার । আগস্ট কৌথ, 
হার্বাট স্পেন্সার, আরনেস্ট ম্যাক ও বাট্রণাণ্ড রাসেল আশু ' অভিজ্ঞতাই যে 
প্রধান ত! থেকে ( বা ভাষাগত ও মুক্গত বিশ্লেষণ থেকে ) শুরু করেছিলেন.। 
যাইহোক, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সংহত 
"করতে চেষ্টা করলেন, তখন তারা দর্শনকে শক্তিালশ করতে ব্যর্থই হলেন না, 

বরং কার্যত তাকে ধ্বংস করনেন ! হীন্দ্রিয়গ্ত অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়ে 
ডি EE ভিডি দান ৮ 
"করা, এই দুই ঘটনা দুটো স্তম্ভ সৃষ্টি করেছে ধার ওপর দীড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষ- 
'নীতিগতভাবে জ্ঞানতত্বের আপেক্ষিকতাবাদ এখানে যেকোনো সময় ধর্ষ- 
“বিশ্বাসের দ্বারা উপস্থাপিত পরম সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে৷ হাঙ্গেরণয় 
"সাহিত্যের বিখ্যাত এতিহাসিক আনতাল জারব, খিনি শহণদের মতো মৃত্যু - 
“বরণ করেছেন, বুর্জোয়া সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলছেন £ একদিকে একঘেয়ে 
জীবন, অন্যদিকে নানারকম অলৌকিকতা ৷ - এট! নিছক. অলংকার নয়. 
' ,ফেুর্জোয়া অভিজ্ঞতাবাদ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্তরে থাকে, তার. এমন 
১ “একটা! কাঠামো আছে, যা জ্ঞান সম্পর্কে প্রত্যক্ষবাদী তত্বের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয় এবং. প্রত্যক্ষবাদ ‘আসলে তার সরলতার দিক থেকে দর্শন- 
বিরোধ দৃষ্টিভা্গ । $ 
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পণ্যমৰ্বস্থতা, বিশিউভা ও কাজের উদ্দেস্ত ও তার ফলাফলের মধ্যে যে 
বীররাট ব্যবধান মার্কস আবিষ্কার করেছেন, ত' সবই হচ্ছে পুঁজিবাদণ সমাজের 
বৈশিষ্ট্য । এসবের ফলে এমন'এক পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে চেতনা 
তার সঁমাবদ্ধতার সাথে আপস করতে প্রস্তুত ৷ বিপরীতপক্ষে, সম্পত্ভি- 
"সম্পর্ক ও শ্রেণীগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-আমুল ও বিপ্লবী 'পরিবর্তন প্রা 
দিনকার প্রয়োগের সামাজিক ভিত্তি সৃষ্টি করে, সেই পরিবর্তন ও জনগণের 
সামাজিক কাজকর্মের বৈজ্ঞানিক তত্বের প্রসার অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরে যে 
মানুষ ভার “নিজেরই সৃষ্টি’ এবং তাদের উৎপত্তি একান্তই পান্সিব । 

জনগণের এতিহাসিক অভিজ্ঞতায় এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র 
“ধর্মই নয়, প্রত্যক্ষবাদের দ্বৈততা ও অযোৌক্তিকতাবাদও কাটিয়ে ওঠা যায় ৷ 

লেনিনের সৃজনস্ঈল এতিহ থেকে হদিশ পাওয়া যায় তত্ব ও প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধান করা সন্ভব ! তত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে আবেগের 
-জগৎ ও চিন্তার জগতের মধ্যে আবহমানকালের দ্বন্ সমাধানের জন্ত প্রত্যক্ষবাদ - 
ও বিশ্বাসবাদের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং বিজ্ঞান ও দর্শনকে প্রতিদিনের 
অভিজ্ঞতার কাছাকাছি নিয়ে এসে লেনিন তার নিজস্ব কায়দায় দেখিয়েছেন 
“যে কীভাবে প্রয়োগ ও সামাজিক সম্পর্কগুলোর পাঁরবর্তনের মাধ্যমে প্রাভ- 
দিনের চিস্তাধারাকে বিপ্রবমুখা করা যায়! এই সামাজিক সম্পর্কগুলোই 
হচ্ছে বিপ্লবী চিন্তার উৎস । এইভাবে তিনি একে তত্বত বৈজ্ঞানিক চিন্তার 
কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন এবং প্রতিদিনের টন্তা ও বিজ্ঞানের মধ্যে 
সংযোগের নতুন এ্রীতহাসিক সুষোগ সৃষ্ট করেছেন ৷ এইসব সম্ভাবনা 
সম্পর্কে উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে এই.যে বিজ্ঞান একদিকে প্রতিদিনকার জীবনে 
একটা শক্তিতে (উৎপাদিকা শক্তি, রাজনৈতিক ও আত্মিক শক্তিতে ) পরিণত 
হয়েছে এবং অন্যদিকে প্রতিদিনকার জীবনে এমন অবস্থান সৃষ্টি হচ্ছে যার 
ফলে জনগণ আরও ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাদের ব্যক্তিগত ও সাধারণ 
লক্ষ্য স্থির করতে পারে এব্‌ং সেই লক্ষ্যে পৌছাবার পথ অর্জন করতে পারে । 

সামাজিক চেতনা ম্গপৎ “উপর” ও নীচু তছা”-র জাত. প্রেরণা থেকে 
উত্তবত হয় ৷ * মানুষের চেতনার মধ্যে বস্তবাদণী ডায়ালেকটিকসকে তবগতভাবে 
প্রোথিত করার ও বুর্জোয়া ফিলিস্টাইন কাঠামো কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা 
বাস্তবকে বিপ্লবী করার লেনিনীয় ধারণা থেকে মানুষের ব্যাপক অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক; বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কাতক.বিকাঃশর সচেতন প্রেরণা থেকে এবং * 
বভাদের বৈষয়িক ও আত্মিক প্রয়োজনের. বিকাশ ও তৃপ্তি থেকে অরিচ্ছেদ্ধ 1. 


6১ 


হেলেন! সিহান বিংশ শতকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা" 
'করার জন্ত বুর্জোয়া দার্শীনকদের অক্ষমতা সম্পর্কে বলেন ৷ তিনি জোর দিয়ে 
" বলেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বুর্জোয়া দর্শন এক সংকীর্ণ, কৃপমণ্ডু পদ্ধীতবিদ্ার 
মধ্যে আটকে যাচ্ছে ; এই দর্শন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে উত্তবত বাস্তব 
ফলাফলের প্রতি উদাসিনতা দেখাচ্ছে এবং দার্শনিক দৃষ্টিভক্ষি সৃষ্টির জন্য এই 
সব ফলাফল কাঁ কাজে লাগে, ‘তার প্রতি খুব কম মনোযোগ দেয় ৷ 
অধিকস্ত, এই দর্শন পদ্ধতিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে, দর্শন ও- 
বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করে । হেলেনা সিহান বিভিন্ন 
গোষ্ঠী, যারা" (তথাকথিত পশ্চিমী মার্কসবাদ) নিজেদের মার্কসবাদশ বলে 
জাহির করে অথচ কার্যত ডায়ালেকটিক বস্তবাদ ও দর্শনে মার্কসবাদশ এঁতিহ্ 
অস্বীকার করে তাদের মতবাদ বিশ্লেষণ করে এই ধারণ! প্রমাণ করেন । ' 

আলোচনাচক্তে আর যাঁরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তার! 
" হাৰ্বাট হরজ খিনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের. অনুশীলন-গত-কর্ম ধারা 
* নিয়ে আলোচনা করেন এবং জোসেফ জাচার (হেলেনা সিহানেরনরপোর্ট 
প্রসঙ্গে) দার্শনিক ভত্বের সামগ্রিকতা নিয়ে আলোচনা করেন৷ . 

“বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্যা' ও বিজ্ঞানশীর বিশ্ব-ৃষ্টিভন্ষি” নিয়ে আলোচন! করতে 
শিয়ে হরজ্ঞ বলেন যে আমরণ স্বভাবত এর ওপর জোর দিই যে মার্কসবাদশ- 
লেনিনবাদশ বিশ্ব-দবৃ্টিভঙ্গি নতুন -নতুন ধারণার পদ্ধতিবিষ্ঠার ,উৎস হিসেবে 
‘কাজ করে ৷, কিস্ত এটা কণভাবে -ঘটে? জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের 
' অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 
' প্রসার ঘটলেই' সমস্যার সমাধান হয় নাঃ মতাদর্শগ্গত অবস্থান বিজ্ঞানশর 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আপনাআপানি কোনো ফল দেয় না ৷ তিনি বলেন 
যে এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ “হচ্ছে ষে. প্রকৃত বিজ্ঞানী ও 
বিদ্যাগত ও মতাদর্শপত সমস্যা নিয়ে দার্শীনকদের, সাথে আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করতে হবে ৷ এই সব. আলোচনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক 
জ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন' সৃজনশীল ধারণার উৎস 
হতে পারে । ' 7 

নতুন নতুন তথ্য সব সময় বিজ্ঞানের প্রচলিত ব্যবস্থার ভাঙন সৃষ্টি করে, 
এ্যাঙ্গেলেভের মন্তব্য প্রসজে গ্যাক্ষেলেভের রিপোর্টে কিছু কিছু সুত্র নিয়ে 
হরজ আলোচনা করেন । তিনি বলেন “এটা বলা কি বেশি সঠিক নয় ফে- 
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এই সব মৌশিক বিরোধ খুব কমই ঘটে (যেমন ঘটেছে ক্লাসিক্যাল বলবিস্ভা 
থেকে আপেক্ষিক বলবিদ্যায় উত্তরণের সময়, বা বর্ণনামলক বিজ্ঞান থেকে . 
তত্ত্বগত বিজ্ঞানে উত্তরণের সময়) এবং নতুন নতুন তথ্য সাধারণত বর্তমান 
স্ব্যবস্থার মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যায়? 

তার দ্বিতাঁয় প্রশ্ন ছিল গাণিতিক যক্তিবিস্তা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা - 
নিয়ে । অবশ্য, তিনি স্বকার করেন যে গাণিতিক সজাগ ব্যবহার করে 
ব্যাখ্যা করার সময় কিছু কিছু! উপাদান হয়তো হারিয়ে যায়, কিন্ত তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন যে এই সব ব্যাখ্যার ইতিবাচক দিকগুলো “কি উল্লেখ করা 
উচিত নয়, বিশেষ করে এই ঘটনা যে তত্বের ক্ষেত্রে গত ছল্বগুলোর 
দিকে এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, তা কমপিউটার 
ইত্যাদির মাধ্যমে আরো বিকশিত কর! সম্ভব ? - 

উত্তরে এ্যাঞ্জেলভ বলেনঃ নতুন নতুন ঘটনা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-সব 
পরিবর্তন সাধন করে, তা আমি যখন উল্লেখ করি, তখন কোনে! বিচ্ছিন্ন 
বা বিশেষ কোনো ঘটনা নয়, বেশ কয়েকটি নতুন নতুন ঘটনা ও আবিষ্কার 
আমার মনে ছিল ৷ আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এঙ্সেলসও 
এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রাকৃতিক সিনা জংকি তর আবিষ্কার ' 
বস্তবাদের ব্ূপকে পরিবর্তন করেছে । 

জিও 27 রন 
পদ্ধতিসমূহের আত্তঃসংযোগ ও বিশেষ করে, বিজ্ঞানের 'গাপিভিকীকরপ, 
যে-কোনো বস্তু সম্পর্কিত গবেষণার গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার" 
পাশাপাশি চলবে ৷ সর্বোপার, ষঁদি আমরা পদার্থাব্দ্ভ! বা "জীবাবদ্তার 
দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে 'শুরু করি তাহলে. 
এট! নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক হবে । 


২ সার্কসবাদী-জেনিনবাদী ডায়ালেকটিকস 
ও বিজ্ঞানে পজভিবিগ্ভার সমস্য! : 
' রাষ্োভান রিশতা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা কৰেন.। আলোচনাচক্তে 
আধুনিক বিজ্ঞানের তবগত-পদ্ধতিবিদ্যাগত ভার বিশ্লেষণ হিসেবে বিষয়টি 
আলোচিত হয়েছে । 


৫৩ 


শান্তি--৪ 


__ তিনি বলেন যে “মানুষের চিন্তা, বিজ্ঞান ও প্রশ্নৃক্তিবিদ্ভার ইতিহাস 
ব্যাখ্যা করার ভিত্তিতে মানবজাতির সমগ্র অভিজ্ঞতার সামান্রীকরণের” 
( কালেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যুম ৩৮, পৃ. ১৪৭, ২০৯) ভিত্তিতে বন্তবাঁদশ ডায়া- 
লেকটিকস বিকশিত করার জন্য লেনিনের কর্মসূচী হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের 
সঠিক তত্বগত-পদ্ধতবিগ্যা্গত ভিপ্তি রচনা করার কর্মসূচী । আধুনিক 
মগের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার চরিত্র ভায়ালেকটিরুক্লে এই ভূমিকার উত্তীর্ণ 
করেছে, কারণ বান্তব অবস্থার পরিবর্তন ও বাস্তবতার স্বরূপ জার জন্য 
সামাজিক ও প্রাকৃতিক" পরিবেশের রূপান্তর সাধারণ বিজ্ঞানের তত্বগত 
ও পদ্ধতিবিগ্যা্ত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দাবি করে । J 


এই নতুন বিজ্ঞান এক নির্দিষ্ট ধরনের বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রবর্তন করেছে! 
এর পদ্ধতবিদ্যাগত ভিত্তি ছিল প্রকৃত বিষয়ের দিক থেকে গবেষণা-প্রক্রিয়াকে, 
যে-কোনো প্রভাব (মভাদর্শশত, নৈতিক বিবেচনা বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার . 
বিশেষত্ব ও গবেষকের বিশ্বদৃষ্টিভার্ ) থেকে মুক্ত করা । এর পদ্ধত ছিল 
চিন্তাকে “নৈর্ব্যক্তিক” করা, যা এক বিমূর্ত ও.সাধিক বিষয়ের দৃষ্টিকোণ 
থেকে করা হত ৷ এর ফলে যে জ্ঞান অজিত হত, তার কোনে! সত্য মুল্য 
ছিল না, কারণ এক বিশ্বাসযোগ্য ও কুসংস্কারহীন সংবাদ ছাড়া বিজ্ঞানের 
আর কোনো লক্ষ্য ছিল না। বিজ্ঞানের এতিহাসিক বিকাশের এই 
স্তরে বিজ্ঞান ছিল চিন্তাশীল “মূর্ত” প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ; এ ছিল এমন: এক 
বিজ্ঞান যেখানে গতিহাসিক উপাদান পাওয়া যেত না! । ৃ 

স্পষ্টতই, দেশ ' ও কালে যখন প্রকৃতির রূপাস্তর ও সমাজের বিকাশ 
বৈপ্লবিক পথে চলল এবং সমাজতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের 
আত্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়া বিকশিত হতে লাগল, তখনই বিজ্ঞানের এই ব্যবস্থার, 
সীমাবদ্ধতা ধর! পড়ল ৷ এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রকৃতির রূপান্তর ও সমাজের 
বিকাশের. বিষয়গত ভায়ালেকটিকস এক নতুন গুণগত মর্মবন্ত অর্জন করেছে । - 


বিশেষ করে যে-সব ক্ষেত্র বন্তর নিজস্ব বিকাশের সাথে ' যুক্ত, সে-সব 
ক্ষেত্রে আধিবিগ্যক দৃষ্টিভঙ্গি বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্র বলবিগ্ার 
(কোয়ান্টাম বলবিগ্ভার আধুনিক রসায়নে, মাইক্রোরায়লজিতে ও সমাজ 
জীবনের ক্ষুত্রাতিক্থুদ্র প্রক্রিয়া ঘটছে তার ) সীমানা ছাড়িয়ে যায় ' পদ্ধতি 
বিষ্কাগত দিক থেকে এর অর্থ হচ্ছে যে চিন্তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে বিজ্ঞান 
সেই বিজ্ঞানের জন্য যে-সব উপকরণ পাওয়া যায়, সে-সব উপকরণ জানের 5 


&৪ 


‘ক্ষেত্রে অর্থহীন, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান সংক্রান্ত ও পাঁরবর্তনকারা 
কাজকর্মের বিষয়ীগত দিকটি- বিবেচনা করতে হবে । হ 

 তব্বগত বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে একমাত্র বন্তবাদী 
ডায়ালেকটিরসই.আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ীর 
মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক যক্তিগতভাবে বোঝার ও বাস্তবসম্মভভাবে বিবেচনা করার 
জন্য সুযোগ সৃষ্টি করছে ৷ ডায়ালেকটিকস জ্রগতের বাস্তব রূপান্তর ও জ্ঞান 
, প্রক্রিয়াও অনুসন্ধান করে, বস্তুর গতির নতুন ক্ষেত্রে উত্তরণের সময় বিষয় ও 
বিষয়ীর ক্ষেতে যে-সব পরিবর্তন ঘটে সে-সব পরিবর্তন বিবেচনা করে ডায়া- 
.লেকটিকস আমাদের আরো! অগ্রসর হতে সাহায্য করে । ভায়ালেকটিকস 
আধুনিক বিজ্ঞানের যে-ভূমিকা বোধগম্য নয়, সেই টি হৃদয়ঙ্গম করতে 
সক্ষম করে । 

আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সিনা বলেন 
যে বুর্জোয়া লেখকদের বহু রচনায় (প্রধনত টমাস কুন )* এই বিষয়কে 
«বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী বলে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ এই গোষ্ঠী গবেষণা ও 
‘বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারপার সাধারণভাবে স্বাকৃত বিভিন্ন নীতি ও লক্ষ্য দ্বারা যুক্ত 
বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত ।, 

এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ আশ্ম-প্রতিফলন প্রমাণ করে, 
“এই . বিজ্ঞানে সমাজজীবনে তার প্রকৃত ভূমিকা ও- মৌলিক অর্থনৈতিক, 
‘রাজনৈতিক ও আত্মিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো সচেতনতার পরিচয় 
“পাঁওয়া-যায় না । “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর” ওপর জ্ঞানের, ভূমিকা চাপিয়ে দিয়ে ' 
বুর্জোয়া তাত্বিকরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাক্স পুঁজিবাদ দুনিয়ায় বিজ্ঞানের 
বিকাশের বিকৃতির দায়িত্ব এ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিজ্ঞানের 
"কাধে চাপিয়ে দিচ্ছে । 

প্রকৃতপক্ষে “সাবিক সামাজিক শ্রম” [হসেরে বিজ্ঞানের বিষয় পূর্ববর্তী 
সমন্ত প্রজন্ম ও সমসাময়িক সমাজের অ-ভজ্ঞতাব্র ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞানের (বিষয় “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী” নয় ') এই বিষয় হচ্ছে সমগ্র সমাজ যার 
মধ্যে রয়েছে সামাজিক-শ্রেণণগত সম্পর্ক । মার্কসবাদী-লেলিনবাদী তত্বে ২ 
সুত্ৰায়িত জ্ঞানের বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ সংক্রান্ত] 
পঁখও পদ্ধীত ও এই প্রক্রিয়ায় বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের ভূমিকা ও স্থান্‌ 
সম্বন্ধে এক নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমাদের সাহায্য করে । / ই 


* উমাস-কুন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কাঠামো চিকাগো, ১৯৭০ দেখুন | 


৫৫ 


-. গ্ীজবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে প্রকৃতির রূপান্তর. ও মানুষের * 

ওতিহাসিক বিকাশের এই স্তর থেকেই নতুন বিজ্ঞানের জনম হচ্ছে। একমাত্র" 
বস্তুবাদী ভাগ্কালেকটিকসই এর সৃষ্টির তবগত পদ্ধাতিবিপ্তাগত ভিত্তি হতে পারে । 
এই দার্শনিক ও মতাদর্শগত ভিত্তির ওপর প্রতিিত' এই বিজ্ঞানের ফলেই 
পরিবর্তন-সহ জগৎ সম্পর্কে এবং সমাজ ও মানুষের বিকাশ-সহ- এই দুই 
প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে । 

- জন হফ ম্যান ভার প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্বগত ও পদ্ধতি 
বিস্যাগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন । তিনি বলেছেন যে, সামাজিক 
'চেতনার ওপর সামাজিক সত্তার প্রাধান্য সম্পর্কিত এতিহসিক বন্তবাদের" 
মোঁলিক সূত্র সাধারণ বন্তবাদণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবিচ্ছেদ্য । এই জন্মই: 
মার্কসবাদী-লোননবাদশ বিজ্ঞানে, ধারণা ও বিষম্পগত বাস্তব অবস্থার মধ্যে. 
সংযোগ সম্পর্কিত সাধারণ নশীতগুলোর ভিত্তিতে সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও 
সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা বিবেচনা করা হয়। যদিও". 
সমগ্রভাবে বস্তুগত ও তার অংশ, যাঁকে সামাজিক জগৎ বলা হয়, সেই, 
জগতের মধ্যে পার্থক্যগুলো মার্কসবাদীদের কাছে 'খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথাপি 
আমাদের প্রতিপক্ষরা চেতনা ও সভার 'মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের ছৈতবাদশী 
দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে এই পার্থকাকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে । সামাজিক, 
প্রয়োগ যখন ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তখন ধারণার মধ্যে বিশ্ব 
জগতের প্রতিফলন ঘটে, একথা বলা! যায় না যাই হোক, ডায়ালেকটিক 
বন্তবাদশ মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক প্রয়োগ প্রকৃতির মতোই বস্তুগত” 
চাঁরত্রের, যদ্দিও এর বহু মৌলিক ঘটনার মধ্যে স্তর কোনো অস্তিত্ব নেই ৷ 
যাইহোক, বন্তময়তা বলতে আমরা সমস্ত সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে" 
লহ চে হা কত যায হয 
চেতনায় প্রতিফলিত ৷ 

আইওন টুভোসেস্কু বন্তবাদশ ডয়ালেকটিকস-এর কাঠামো সম্পর্কে 
যে দিকে এর বিকাশলাভ হতে পারে সে-সব দিক বলেন ৷ 

তিনি বলেন যে, এই শতকের শুরুতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের, সময় লেনিন 
ডায়ালেকটিকস সম্বন্ধে যে-শিক্ষা দিয়েছেন, তার পদ্ধতিবিষ্যাগত গুরুত্ব 
আছে। এই গুরুত্ব মার্কসবাদী দর্শনের আশু পদ্ধতিবিদ্াগত ও মতাদর্শ 
লিউ 


* দেখুন আলফ্রেড পর মার্কসের রচনায় প্রক্কতভি সম্পর্কিত 
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গত কর্তব্যের চোঁহদ্দি ছাড়িয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব যা 
সমাজিক জীবনের প্রতিটি কাঠামোর ওপর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, এই যুগে 
বিজ্ঞানের পদ্ধাতাবিগ্ঠার নতুন নতুন অগ্রগাঁত-সহ বৈজ্ঞানিক প্রগতির নতুন 
পাঁরবেশে আমাদের কাজ হচ্ছে, লেনিন যা শুরু করেছিলেন তা অব্যাহত 
রাখা, অর্থাৎ বন্তবাদশী ভায়ালেকটিকসের ধারণা, নীতি ও নিয়মগুলোর 
অধিকতর বিকাশ সাধন করা এই কাজ আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে 
‘যে বর্তমান স্গের প্রত্যক্ষবাদীদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন 
ধরনের নয়া-প্রত্যক্ষবাদ, নানারকম কাঠামোবাদশ প্রবণতা ও সিস্টেম বা. 
ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয়ভাবে জ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে! 

ডায়্ালেকটিকস সংক্রান্ত ধারপার নান”রকম ভাষ্য পাওয়া যায় । প্রায়ই 
এটাকে একটা পদ্ধতি হিসেবে আখ্যাত করা হয়েছে৷ যে-উদ্দেশ্য নিয়েই 
এটা করা হোক না কেন, “পদ্ধতি” শব্দটির সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকায় সবসময়েই 
এর মধ্যে একটা কার্যকারিতার তাৎপর্য থেকেছে । 

“পদ্ধতি” শব্দটি খুটিয়ে বিচার করলে এর মধ্যে একটা তত্ববিষ্ঠার ভিত্তি 
পাওয়া যায়! কারণ যেসব রীতি ও নিয়মের দ্বারা কোনো পদ্ধাত কাজ 
করে, হয় তা. যৌক্তিক না! হয় প্রাকৃতিক ! এর ফলে পদ্ধতি তত্ববিদ্ভার ভিত্তির 
-সঙ্গে যুক্ত ব্যাখ্যামূলক ভুমিকা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারে না । তাই 
ডায়ালেকটিকস-এর্‌ ধারণারও পদ্ধতিবিস্তাগত ও ব্যাখ্যামূলক হুইরকম 
ভূমিকাই রয়েছে । 

,ডায়ালেকটিকস-এর. মার্কসীয় বস্তুবানী ভাষ্য সবদিক থেকেই তত ও 
পদ্ধতির এই সংক্পেষণের উপর জোর দেয়। সাবেক জার্ধান ভাববাদের 
পান্টা হিসেবে মার্ক যে-ডায়ালেকটিকস-এর ধারণাকে বিশদ করে 
তুলেছেন, আমরা তাকে একটা বিশ্ববীক্ষা বলে মনে কারি। অর্থাৎ 
আমরা ডায়ালেকটিকসকে একটা তত্ব হিসেবে, কোনো কাঠামোর সাধারণ 
ন্য়িমগুলোর (বিজ্ঞানের) ভান্ত হিসেবে এবং বস্তুগত (প্রাকৃতিক, সামাজিক) 
‘ও বিষয়ীগ্গত (চেতনা, জ্ঞান) সাধিকতার গতিশলতার ভাষ্য বলেও মনে 
করি! এই সজে একে আমরা জ্ঞান ও কর্মের পদ্ধতি (তেও ভারাদর্শগত এবং 
-বিপ্লকী প্রয়োগের.) বলেও মনে করি । } 

দর্শনের ইতিহাসে ডায়ালেকটিকস সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা 
-সংকাঁণ দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে । একে বিকাশের একমাত্র তত্ব বলে মনে 
না হযেছে এর যবে সাত ও দাশের দিনা 1টি দো 
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নিয়মের বিশ্লেষণে পর্যবসিত করা হয়েছে £ বিপরীত শক্তির এঁক্য ও 
সংঘাতের নিয়ম, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের; 
নিয়ম এবং নেতিকরপের নেতিকরণ নিয়ম । ডায়ালেকটিকস সম্পর্কে এই 
ধরণের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এই কারণেই ক্রটিপূর্ণ যে, এর ফলে নির্দেশ্যবাদের 
িয়মগ্ডলো! এবং কাঠামো (বন্তদেহ সমাজ ইত্যাদি, অনু) ও বিভিন্ন ব্যবস্থার 
বিশ্লেষণের সূত্রগুলো দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। যার ফলে ডায়ালেকটিকস- 
দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নানারকম অনির্দেশ্যবাদণী, সৃজনধর্মী বিবর্তনবাদ এবং 
" আধুনিক দর্শনের কাঠামোবাদশ অ-ভায়ালেকটিক প্রবণতার সম্মুখে দাড়াতে 
পারে না। | 
_. মার্কসবাদ ডায়ালেকটিকসসে সর্বোপাঁর সংযোগ-বিজ্ঞান বলে মনে করে । 
ফলে যেসব নিয়ম নিয়ে ভায়ালেকটিকস কাজ করে সেগুলো কাঠামো সংক্রান্ত 
সমস্ত নিয়মের উধ্বে । বিভিন্ন কাঠামোর আম্তিত ও গতির লক্ষণ হিসেবে 
বিকাশ এই ঘটনার দ্বার! নির্ধারিত হয় যে, এ সব কাঠামো গুপগতভাবে স্থায়ী, 
সুসমন্বিত ও সুসংহত ৷ বিকাশ, কার্যত বিভিন্ন কাঠামো-ব্যবস্থার স্বকীয় 
অগ্রগতির 'গুপগত পরিবর্তনের উৎস, কারণ এটা যে কোনো কাঠামোরই 
আঙ্গিক (08840) উপাদান । তার ফলে, বিকাশের তত্ব হিসেবে বন্তবাদী 
ডায়ালেকটিতস একই সঙ্গে নির্দেশ্তটবাদের, তত্ব এরং কাঠামো বিশ্লেষণ ও. 
ঘটনাবলণর ব্যবস্থা-ভিভিক (859:27010) বিশ্লেষণের সাধারণ পন্ধতিবিদ্যা । 
ডায়ালেহ্টিকস-এর এই সংজ্ঞা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, ডায়া-- 
লেকটিকস বছ রকমের ধারণা ও নিয়ম নিয়ে কাজ'করে-_যার সাহায্যে স্থিতি. 
ও বিকাশের বস্তুগত কলাকৌশল, পরিদৃশ্টমীন জগতের কাঠামো ও সংহতি, 
এবং ও কাঠামো ও সংহতির একটা এক্যবদ্ধ সমগ্রতায় ব্ূপান্তরিত হওয়ার 
প্রবণতা প্রকাশ পায় । | 
PCE ERS EP URE BEEN TEE সংক্রান্ত 
লেনিনের বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করেন । যেসব রুর্জোয়া দর্শনে 
আপেক্ষিকতাকেই পরম বলে মনে করা হয়, তিনি তারও সমালোচনা করেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি ঘলেন, উনিশ শতকের শেষভাগে তেজস্কিয়তা ও ইলেকট্রনের 
, আবিষ্কারের ফলে পদার্থবিস্তায় যে বিপ্লব ঘটে তীর ছারা আঁধিবিস্ককে 
(এখানে একপেশে চিন্তাধারা-_অনু) চিন্তা-পদ্ধতির বিপর্যয় সুচিত হয় । ভর» 
শক্তি ও অভেগ্ভতীর মতো যে মৌল ধাঁরপাগুলো পদার্থবিগ্যায় প্রচলিত, 
ছিল এবং যে ধারপাগুলোকে সম্পূর্ণ প্রাঞ্জল ও অপারিবর্তনীয় বলে মনে. 
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করা হতো এবং শাশ্বত হিসেবে গ্রাহ হতো, সেগুলো চুড়ান্ত বিচারের 
সম্মুখীন হয় 

চল OE EEE EET নিবি 
নতুন করে ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই জরুরী হয়ে ওঠে, । 

কিন্ত নির্দিষ্ট সামাজিক ও ভাবাদর্শগত কারণে বুর্জোয়া সমাজে বন্তবাদী 
ডায়ালেকটিকস-এর বিরোধিতা করা হয় ও একে উপেক্ষা করা হয়। সেই . 
কারণেই পুরনো অধিবিদ্ভার সংকট সত্বেও তাকে দ্রুত অপসারিত করে তার 
জায়গায় বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস আসন পায়নি (যদিও আরও অনেক বাস্তব , 
কারণেও এই প্রক্রিয়া ঘটতে পারেনি) । আধিবিদ্কক চিন্তাধারার প্রাধান্য সৃষ্টি , 
হয়েছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই । অতীতে যেমন আঁ 
বিদ্যা ফ্রবত্ব,-স্থাক্িত্ব ও ভারসাম্যকে পরম করে তুলেছিল, এখন আবার 
পাঁরবর্তনকেই পরম-বলে ধর! হচ্ছে; পরম বা চুড়ান্ত মনে করার অধিবিদ্যা 
পথ ছেড়ে দিচ্ছে আপেক্ষিকতার অধিবিদ্াকে । পরম আপেক্ষিকতা কার্যত 
এটাই প্রতিষ্ঠা করে যে, আপেক্ষিকই পরম ও বিষয়গতই হলো আত্মগত এবং 
এই পরম আপেক্ষিকতাই আধিবিগ্ভক চিন্তাধারার নব্যতম রূপ । » 

উনিশ শতকের শেষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধাতীবগ্ভার সংকট বিশ্লেষণ 
করতে গিস্বে লেনিন এই ন্বপাস্তরকে প্রতিপন্ন করেছিলেন এবং তিনি তার 
মেটিরিয়্যালিজম য়্যাণ্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম গ্রন্থে এই নতুন আপেক্ষিকতার 
অধিবিষ্তাকে আক্রমণ করেছিলেন । এটা মার্কস-এঙ্গেলস-এর জীবদ্দশায় ছিল 
না এবং ভায়ালেকটিক-আপেক্ষিকতার সম্পর্ক পরম ও ' আপেক্ষিকের 
ডায়ালেকটিকস-এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল ৷ 

এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি এই শতাবশীর জিরার 
জন খ্যাতনামা পদার্থাবজ্ঞানশ ফাল্ত্িকতাবাদ (সৃষ্টি ও জীবন যন্ত্র _অনু)থেকে 
ডায়ালেকটিকস-এ পৌছতে না পেরে পরম আপেক্ষিকতাবাদের অবস্থান 
নিয়েছিলেন । এটা বন্তবাঁদের (অবশ্যই এটা আখিবিস্যক বন্তবাদ) বিপরীত 
আত্মগত ও অজ্ঞাবাদণ জ্ঞানতত্ব। এটা “পদার্খীবগ্ভার” ভাববাদ, ব্যবহারিক 


। বৈজ্ঞানিক তথ্যে নাকি এর সমর্থন পাওয়া যার ৷ “পদার্থবিদ্ভার” ভাববা্ণী 
প্রবক্তাদের সম্বন্ধে বলতে পিয়ে লেনিন লিখেছেন, “এতদিনের জানা বস্তুর 


উপাদান ও ধর্মের অপারিবর্তনীয়্তা অস্বকার করে তার! বস্তুকেই অর্থাৎ বাহ 
সত্তা ও ভৌত জগংকেই অস্কার করছেন.-.আমাঁদের জ্ঞানের প্রায় সঠিক ও 
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সঠিকভাবে ও আপেক্ষ্ক সত্যতার সঙ্গে প্রতবিশ্বিত মন-নিরপেক্ বস্তুকে ৷ 
১৪শ খণ্ড, ২৬২ পৃঃ । 
লোসিন্‌ এই আ্ধিবিক চিন্তাধারার আসুখ বক্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা - 
‘দিয়েছিলেন যে, পরম ও আপেক্ষিক সত্যের যেকার অৰিপাির 
"পার্থক্য পরম সত্যকে খণ্ডন করে না, শুধু এটাই দেখায় যে, পরম সত্যের 
সীমা সব সময়েই আপেক্ষিক, অর্থাৎ আপেক্ষিক ও পরম সত্য একট! নির্দিষ্ট 
ও নিরবচ্ছিন্ন দেশ ও কালের মধ্যে সমাক্মিত। আপেক্ষিক সত্যও বিষয়গত 
সত্য । পরম সত্য থেকে এর পার্থক্য হলে! এটা পরম সত্যের অংশ অর্থাৎ 
 জাঁমীবন্ধ, অসম্পূর্ণ ও একপেশেভাবে এর আধেয় প্রকাশ পায় । এই দৃষ্টিকোণ 
থেকে পরম সত্য বহু আপেক্ষিক সত্যের সংক্ষিপ্তসার এবং জ্ঞানের 
বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও বিকাশধারা বিচার করলে বলা যায়, এই সারসংক্ষেপ 
প্রক্রিয়া কখনও শেষ হয় না ৷ লেনিন লিখেছেন, “হেগেল ভার সময়ে ব্যাখ্যা 
‘করে বলেছিলেন ডায়ালেকটিকস-এর মধ্যে আপেক্ষিকতা, নেতিকর্ণ ও 
সংশয়বাদের উপাদান রয়েছে কিন্ত একে আপেক্ষিকতাবাদে পর্যবসিত কর! 
যায় না। মার্কস ও এজেলসের বন্তরবাদশ ডায়ালেকটিকস-এর, মধ্যে নিশ্চয়ই 
আপেক্ষিকতাবাদ রয়েছে কিন্তু তাকে, আপোক্ষিকতাবাদে পর্যবসিত করা 
মায় না, অর্থাৎ এটা আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতা স্বীকার করে, কিন্ত 
সেট! বিষয়গত সত্যকে অস্বশকৃতির অর্থে নয়, সেটা এই অর্থে যে, প্রায় সঠিক- 
ভাবে এই সত্যে উপনশত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের সীমা এতিহাপসিক- 
ভাবে নির্ধারিত ৷” ১৪শ খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ । - | 
সত্তর বছর আগে লেনিন এই কথাগুলো লিখেছিলেন কিন্ত এর গুরুত্ব এই 
শতাব'র শুরুতে যা ছিল এখনও ঠিক সেই রকমই রয়েছে । ওয়াইজারম্যান 
ধর্তমান প্রত্যক্ষবাদশ ও “উত্তর প্রত্যক্ষবাঁদী” ভাববাদশী দর্শনের বিশ্লেষণ 
করে এর দৃষ্টান্ত দাখিল করেন৷ এরা এখনও আত্মুখী জ্ঞানতাত্বিক 
পরম আপেক্ষিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অশকড়ে রয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি , 
কার্ল পপারের বহুপ্রচলিত “ভ্রান্তি প্রমাণের” সুত্র আলোচনা করেন। 
।  আলোচনাচক্রের অংশগ্রহণকারারা পদার্থবিস্তা, জাববিদ্া, বংশানৃবিদ্যা, 
, শারীরবিদ্যা ইত্যাঁদ আধুনিক প্রাকাতক বিজ্ঞানের মা সমস্যাবলী 
নিয়েও বেশ খানিকটা আলোচনা করেন । 
।  বহমিন কভাসিল নির্দষ্টভাবে পদার্থবিদ্ার সময্যাবলশর ক্ষেত্রে 
ডায়ালেকটিক বন্তবাদশ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং এটার উপরে 
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‘বজার দেন যে, পদার্থ বিজ্ঞানে পরিবর্তন, বশেষ করে বিগত কয়েক দশকে; 
“মৌলিক গুরুত্ব সম্পন্ন এবং এক্ষেত্রে তার একটা ব্যাপক প্রাসল্লিকত! রয়েছে! 
“প্রথমত, পদার্থ বিজ্ঞানের তত্বগত পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য হলো £ পদার্থ 
"বিজ্ঞানের নতুন তত্বগুলো! পুরনো ধারণার বিস্তার -নয়; বাস্তবতার বিভিন্ন 
"দিকের গুণগতভাবে নতুন ও উন্নততর প্রতিবিত্ব । এগুলো এই শতাব্দীর 
'সৃচনাকালে জ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে দাড়িয়েছিল ' নতুন তত্বগুলো সাবেকী 
তত্গুলোর সম্পূর্ণ নেতিকরণ নয়, খণ্ডন তো নয়ই, কার্প নতুন “ভদবের মহ 
পুরনো তত্ব সংক্ষিপ্তাকারে রয়ে গিয়েছে ৷ - N 

তত্বগত পদ্ধতর বিকাশের ফলে পদার্থবিগ্ভার 'গঠনের মধ্যেও একটা 
পরিরর্ভন এসেছে £ বর্তমানে এটা সাধারণ 'ও বিশেষ বিশেষ (বিজ্ঞানের) শাখার 
একটা জটিল রূপ ৷ এই সব শাখা তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু, কাঠামো ও 
পদ্ধতি ইত্যাদির দিক থেকে প্রায় সময়েই পরস্পরের সঙ্গে পৃথক ৷ সাবেকী 
পদার্থবিগ্ভার যেসব পুরনো! শাখায় যান্ত্রিক গতির নিয়মগুলো অধ্যয়ন করা হয় 
স্বভাবতই সেগুলো বিকাশ লাভ করছে । কিন্তু গবেষণার কেন্দ্র স্থানাম্তীরিত 
হয়েছে বস্তুর ভোঁত গতির সেইসব গুণগতভাবে নতুন নতুন রূপের ক্ষেত্রে যার 
সঙ্গে মানবজাতির কোনো প্রত্যক্ষ মিথস্তিয়া চলে না । 

, যেসব নতুন সমস্যা উত্তবের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে, 
সেগুলো ভৌত জ্ঞানের উপকরণ ও পদ্ধতির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব 
বিস্তার করছে । বিশেষ করে ভৌত জ্ঞানের গাণিতিকীকরণের স্তর উন্নত 
হচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সাফল্য ৷ 
সর্বোপরি, পদার্থবিদ্যার কয়েকটি ক্ষেত্রে গণিত এখন আর প্রযুক্তিগত হাতিয়ার 
-নয়-_যা পরাক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পন্ুগুলোর শুধুমাত্র সংখ্যাগত 
দিক ব্যক্ত করে, এটা এখন তত্বের বাস্তব সৃত্রায়নের উপকরণও বটে । 

-এই সঙ্গে এর মধ্যে যে বিপদ অন্তর্নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে লেনিন সতর্ক 
"করে গিয়েছেন, “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অজিত বিরাট সাফল্য, বস্তুর মৌল 
উপাদান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এত বহুমুখী ও সরল যে, তাদের গতির নিয়ম- 
"গুলো গাপিতিকভাবে অসলোচনা কর! যায়, তার ফলে গাঁপতত্বরা বস্তুকে 
উপেক্ষা করেন 1” ১৪শ খণ্ড, ৩০৮ পৃঃ ৷ লেনিনের এই সতর্কবাণী বর্তমানে 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এমনটি, আমাদের সময়েও. যেসব বিজ্ঞানী তত্বগত পদার্থ- " 
বিগ্ভার ক্ষেত্রে কাজ করছেন তারাও বিশুদ্ধ গাঁপিতিক ছকের উপর অতিরিক্ত 
খরুব আরোপ.করার পক্ষপাতী, যাতে প্রকৃতি-গবেষণার কাজ প্রধানত হয়ে 
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দাড়ায় অসংখ্য গাণিতিক প্রকল্প নির্মাণ ও বিকল্প সমাধান উপস্থত করা ₹ 
এর থেকে এই ধরনের মোহ সৃষ্টি হয় যে, বুদ্ধির অবাধ সৃষ্টিশীল খেলা থেকেই 
তত্ব বেরিয়ে আসে । বাহ সত্তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে গাণিতিক বিমুর্তনের 
সীমাবদ্ধ ভূমিকা সৃষ্পর্কে এবং জ্ঞানের আভিজ্ঞতাঁভতিক ও তত্বত স্তরের 
ভারসাম্য সম্পর্কে সঠিক উপলদ্ধি লাভের জন্যে এই ক্ষেত্রে পদ্ধ তিবিস্তা- 
* হিসেবে ভায়ালেকটিক বন্তবাদের একটা সহায়ক ভূমিকা আছে। 

তত্বগুলো৷ ক্রমশই বিমূর্ত হয়ে উঠছে, এট! আধুনিক পদার্থ বিস্তার একটা 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । তত্বগত পদার্থাবগ্ার ধারপাগত মাধ্যমণ্ডলেো (অর্থাৎ. 
যেসব ধারণা ও প্রত্যয়ের সাহায্যে পদার্থবিদ্যা অনুশীলন করা হয়__অনু)' 
চাক্ষুষ ধারণা-থেকে ক্রমশ্ই সরে যাচ্ছে । কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যয়গুলোর লোকসান 
আর একটি ইতিবাচক ঘটনার দ্বারা পুষিয়ে যাচ্ছে । আর তা হলো ভৌত. : 
ধারণাগুলোর ক্রমবর্ধমান বিমূর্তনের ফলে (তত্বের বিমূর্তন বলতে বোঝায়” 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো বস্তু বা সম্বন্ধের ধর্মকে এ বস্তু বা সম্বন্ধ থেকে চিন্তাজগভে ' 
বিচ্ছিন্ন করে ফেল! । এই প্রক্রিয়া ও তার ফলাফলকে বল! হয় বিমুর্তন-_ 
অনু) কার্যত বস্তু বা ঘটনার অন্তরিহিত পদার্থের গভীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ 
ঘটছে, জান! যাচ্ছে গতির সুগভীর অন্তরাশ্রয়ী নিয়মগুলো এবং. বস্তুর বহুরূপ- 
বিশিষ্ট সংগঠন । 

দেশ ও কালের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পদা্বিষ্ঠার জটিল সমস্তাবলগ, ক্ষুদ্র অগন- 
পরমাণুর জগৎ অনুশীলনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ভুমিকা, অনিশ্চয়তা” 
সৃত্রের বিষয়বস্তু এবং পরিসংখ্যান ও গভি-বিজ্ঞানের নিয়মগুলোর আত্ত 
সম্পর্কের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভাববাদ যে-প্রয়াস চালাচ্ছে কাসিন সেগুলো 
আলোচন! করেন । আলোচনার শেষে তিনি বলেন, লেনিন রঙা 
মেটিরিয়্যালিলম কল্যাণ এম্পিরিওক্রিটিসিজ্বম গ্রন্থে যে সত্য ধারণা ব্যক্ত' 
করেছিলেন, বিগত সত্তর বছরের মধ্যে তা ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রমাপিত হয়েছে। 
আধুনিক পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে এ কথা বললে বেশি বল! হবে ন! “ষে, লেনিনের 
প্রতপাদিত ধারণা অনুযায়শ এর অগ্রগতি ঘটেছে । এই অর্থে বিজ্ঞানের 
ভবিস্তং সম্পর্কে লেনিনের পদ্ধতিগত পূর্বাভাস উল্লেখযোগ্য । আধুনিক- 
, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সামনে অভূতপূর্ব আবিষ্কারের পথ ও বিশ্বের পরিবর্তনে 
বিজ্ঞানের প্রচণ্ড সাফল্য সির ইহার তার অটল আশাবাদ ও" 
আস্থা । 

- দিমিত্রি বেন্দায়েড বংশগতির .আপাবক কর্ণধারা 'এবং জৈবদেহের 
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পরিব্যক্তির (000:2090) আবিষ্কারের সঙ্গে মুক্ত জীববিজ্ঞানে বিল্পবের' 
- দার্শনক ও পদ্ধাতবিগ্ভাগত ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা! করেন । 

তিনি বলেন, ' এখানে মুখ্য ব্যাপার হলো» বংশগতির তথ্য নিউক্লিক 
খ্যালিডের আণবিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত থাকে । এটা একদিকে দেহ- 
কাঠামোর আত্মপ্রতিলিপির এবং অন্যদিকে দেহের প্রোটিন সংশ্লোষণের জন্যে 
কাজ করে । নিউক্লিক এযাঁসিডের এই বিশ্ষ্টি ভূমিকা আবিষ্কারের ফলে 
এটা [নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, গ্রাণকে প্রোটিন-উপাদানের অস্তিত্ব বলে 
ব্যাথ্যা করাই এখন আর যথেষ্ট নয়, কারণ প্রোটিনের আস্তিত্ব ততক্ষপই 
বর্তমান যতক্ষণ তাদের দেহ-কাঠামোতে নিউক্লিক এ্যাসিডগুলোর অস্তিত্ব 
বজায় থাকে ৷ সেই জন্যে এটা বলাই সঠিক যে, নিউক্লিও-প্রোটিন সমাহারের 
অস্তিত্বের রূপই প্রাণ । এ 

আগে প্রাণীদেহ ও তাদের পরিবেশের মধ্যে পদার্থ-বিনিময়কে অপরিহার্য 
ও প্রাপের সবুচেয়ে সাধারণ লক্ষণ বলে মনে করা হতো 1 পদার্থের বিনিময় - 
যে প্রাণের মুখ্য অভিব্যাক্ত, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই কিন্ত আমাদের 
প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এই ধরনের বিনিময় আরও সাধারণ ও 
বিশেষ ধরনের জৈব ঘটনা, সমগ্র জৈব ব্যবস্থার আত্ম-নিয়নত্রণ এবং তাদের . 
মধো নিরন্তর অভ্যন্তরণণ পারবেশ বজায় রাখায় অভিব্যক্তি ৷ 

বিভিন্ন জৈব ব্যবস্থার আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য-প্রবাহের 
নিয়মানুগ পরিণতি মাত্র । এর মধ্যে প্রধান হলো বংশগতির তথ্য-প্রবাহ ৷ 
জীবন-কাঠামোর সমস্ত স্তরে, কোষ-ব্যবস্থার মধ্যেকার নিউক্লিও-প্রোচিন 
সমাহার থেকে শুরু করে জনসংখ্যার কাঠামো এবং যে-জীবমণ্ডল অন্যান্য 
তথ্য-প্রবাহের (শারশরবিদ্তা -ও জ্বরাসায়'নক, দ্রাতাবিদ্তাগত, সংকেত 
ইত্যাদি) প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তার উপাদান হিসেবে প্রজ্াতিবর্গ পর্যন্ত 
জাবন-কাঠামোর সমস্ত স্তরে এই বংশগতি-তথ্য পরিব্যাধ্য 1 

প্রকৃতি জগতে বস্তুর বিভিন্ন সাংগঠনিক কূপের মধ্যে কোনো চুড়ান্ত 
সীমানা নেই” মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্‌স-এর এই প্রতিপান্ঠটি মানব, সমস্যার 
পদ্ধতিবিস্তা ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি 
করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের * 
চুড়ান্ত পরিণতি এবং সেই হিসেবে মানুষ জীববিস্তা, বিশেষ করে বংশাধু- 
বিদ্বার (098০3) সমস্ত নিয়মের বিষয় । মানুষের ব্যবহারের সমস্যা, 
তার বুদ্ধি, তার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা, সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও তার কর্ম” 
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তার সামাজিক ও নৈতিক ব্যবহারের ধরন ইত্যাদি আলোচনার ক্ষেত্রে 
জটিলতা। ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে প্রধানত তার 
'লালিত-পালিত হওয়ার নানারকম অবস্থা, জীবনধারণের সামাজিক পরিবেশ, 
সমাজের শ্রম ও নৈতিক "ভাবধারা এবং যে-নির্দিষ্ট পরিবেশে ব্যক্তি-সতা৷ গঠিত 
:হয়-_সেইসবের, মধ্যে থেকে ৷ মানুষের বৃদ্ধির উন্নততর প্রকাশ যেভাবে 
ব্যক্তির মধ্যে বিকাশলাভ করে তা জন্মগতভাবে নির্ধারিত না হওয়ার 
কারণটা বাহক ছাড়া আর কিছুই না৷ সমাজের সামাজিক জীবনে রশীতি- 
“নীতির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং ব্যক্তি-মানুষের ব্যবহারের 
মধ্যে এগুলো রূপাস্ষিত হওয়ার সুত্র বংশাগু-প্রক্রিয়ার মধ্যে বিধিবদ্ধ থাকে 
-এবং এর থেকেই মনুষ্য জীবনে সমাজ ও জৈবসত্তার এঁক্য প্রতিপন্ন হয় ৷ 
বংশাথুবিষ্ভার নিয়ম অনুষাক্রী প্রতিটি'নরনারীর জাতিগত ও সামাজিক 
1 "উৎপত্তি ক্ষেত্র যাই হোক না কেন, জন্ম থেকেই তাঁদের শক্তি-সম্ভাবনা, 
কর্মক্ষমতা ও বেশকের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় । এর কারণ হল, জন্মসূত্রে : 
নির্ধারিত মানুষের চিন্তাধারা, এবং তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যচলো ; মানুষের 
, -ব্যক্ি-বৈশিষ্ট্ের উপরে এগুলোর আবার বেশ একটা প্রভাব আছে৷ সমাজ- 
' জীবনের পরিবেশ ও কোনো ব্যক্তির গঠন' সাধারণভাবে সব মানুষের 
উপরই.একটা একরকম ও অস্পষ্ট প্রভাব ফেলে না । মানব-মন্তিক্কের বিকাশ 
ও পুষ্টি যা! তার গুণ.হিসেবে জন্মসূত্রে নানারকম এবং এই হ্িথাক্কিয়া জৈব ও 
সামাজিক সত্তা হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষকে স্বাতন্ত্য-মণ্তিত করে তোলে ৷ 
‘মানুষের একমাত্র জৈব ও সামাজিক সত্তার ধারণাই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
স্মস্তাটির ভায়ালেকটিক-বস্তবাদী বিশ্লেষণের হদিশ দেয়। ব্যক্তি-মানুষের 
“যে-কোনো একটি উপাদানের উপর--তা জৈবিকই হোক আর সামাজকই 
,হোকা অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও পদ্ধতিবিত্যার 
দিক থেকে ভ্রান্ত দেখা দিতে পারে । ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে উন্নততর 
বুদ্দিবৃত্তির প্রকাশ কোনো! কঠোর বংশানুক্রীমকতার মধ্যে দিয়ে আভব্যক্ত 
-না-হওয়াটা বাহিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয় । সমাজে সামাজিক জীবনের 
,রীতিনীতির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং ব্যক্তির ব্যবহারের মধ্যে 
* সেগুলো বাস্তবায়িত হওয়া বংশগতভাবে সহজাত বৈশিষ্ট্য । এর থেকেই 
মানুষের জীবনে সমাজ ও বংশঙ্গতির এঁক্য প্রতিপন্ন হয় । | 
বংশাণুবিত্ার নিয়মানুযায়ী প্রতিটি নারী-পুরুষের - মধ্যে, জাতি ও 
-সামাজিক উৎস নির্বিশেষে, জন্মগতভাবে তাদের অন্তনিহিত শক্তি, ক্ষমতা ও 


‘৪ 


ঝেশকের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটে ৷ এটা বংশগাঁতির দিক থেকে নির্ধারিত মানুষের; 
চিন্তাশক্তির বৈশিষ্ট্য এবং-তার দেহগত বোশিষ্ট্যর ফল-_ফেটা মানুষের ব্যক্তি 
বৈশিষ্ট্যের উপর একট! 'জোরালো ছাপ ফেলে । সমাজ জীবনের পরিবেশ 
এবং মানুষের লালন-পালন সাধারণ ব্যাক্তির সমধমসম্পন্ন-ও.অনির্দিষ্ট আকৃতির: 
উপাদানের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না৷ কিন্তু-মনব-মন্তিষ্কের উত্তব-ও+ 
গঠনের উপাদান তার ধর্মের দিক থেকে -বংশাপুগতভাবে বিভিন্ন এবং এই 
শিথক্ডিয়ার মধ্যে দিয়ে জৈব ও সামাজিক হিহসবে প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে; 
বৈশিশষ্ট্য সৃষ্টি হয়। মানুষের একমাত্র জৈব ও সামাজিক প্রকৃতির ধারণা. 
থেকেই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির ভায়ালেকটিক বন্তবাদণ ব্যাখ্যার ভিত্তি 
পাওয়া যায়! ব্যক্তি-মানুষের যেকোনো একটি উপাদানের - উপর অতিরিক্ত 
গুরুত্ব দিলে, তা জৈবই হোক বা সামাজিকই- হোক, তার থেকে প্রাকৃতিক, 
বিজ্ঞান ও.পদ্ধতিবিগ্যার আন্তির বিপদ দেখা দেয়. 

জোসেফ জাচার. ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী প্রতিধিষ্ব তত্বের আলোকে 
সমসাময়িক নিউরো-ফিজিওলজির সমস্যাগুলো আলোচনা করেন । . 

তিনি বলেন, লেনিনের রচনা প্রকাশিত হওয়ার পর" নিউরো-ফিজিও- 
নিতে (স্বামৃতত্ত্রভিত্তিক শারীরবিস্ভা ) অসামান্য অগ্রগতি ঘটেছে । জ্ঞান-- 
প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখন 
, অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এর ফলে জৈববন্তর 'প্রাতবিষ্বন-ক্ষমতার বিকাশ -' 
কিভাবে ঘটেছে, তার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন আমাদের আঁয়তে 
এসেছে । তাছাড়া, তত্বের ক্ষেত্রে নিউরো-ফিজিওলজির অগ্রগতি শুধু" 
লেনিনের প্রতিবিস্ব-তত্বের মৌল প্রাতপাগ্কেই প্রতিপন্ন করেনি লেনিনীয়" 
প্রতিপাগ্গুলোর সাহায্যে মার্কসবাদদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্বের আরও 
'অগ্রগতির পথ খুলে দিয়েছে । 

রা ভি 
বিদ্যার সমস্যাও সৃষ্টি করেছে । বিশেষ করে এগুলো হলো নবলন্ধ জ্ঞানের 
সামান্্রীকরণের সমস্যা এবং এর ভিত্তিতে নিউরো-ফিজিওলজির একটা নতুন 
সাধারণ তত্ব সৃষ্টি করা ৷ জাচার বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রটিতে তত্বগত বিকাশের 
ধারার উদাহরশ- তুলে ধরেন | এক্ষেত্রে, উদাহরণ হিসেবে তিনি নিউরো- 
ফিজিওলছ্ির নিউরন ( স্নায়ুকোষ )/ তত্ব ও প্রতিবর্ত তত্বের ( Refle%) ছুটি 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন । 1545 সিজার 
উত্থাপন করেন ৷ 


আত্ম-চেতনা ও বিমূর্ত চিন্তার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে-মানব-চেতনার উদ্ভব 
হয়েছে, তা বহুরকম উপাদানের উপর নির্ভরশীল, সেগুলো শুধু জৈব উপাদানের 
উপর নির্ভর করে না বস্তবাদশ ভায়াঙ্গেকটিকৃূস জৈব গঁতির রূপ থেকে 
সামাজিক গতির রূপের বিবর্তন-প্রক্রিয়া, আল্তঃসম্পর্ক ও নির্ধারক উপাদান- 
গুলো আবিষ্কার করতে সাহায্য করে । জৈব গতির রূপ থেকে সামাজিক 
গতির রূপ তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষের যৌথ শ্রম নতুন ধরনের কাজ হিসেবে , 
দেখা দেয়, ভাষার উত্তব হয় মানুষের যোগাযোগের বাহন হিসেবে এবং 
চেতনার নতুন ধর্ম-বিশিষ্ট বিমূর্ত চিন্তার ভিতি-্বরূপ মন্তিষ্কের বিকাশ ঘটে । 
তুলনামূলক নিউরো-ফিজিওলাজি মনুষ্য-চৈতন্যের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্বের 
সত্যতা প্রতিপন্ন করার মতো নতুন তত্ব আবিষ্কার করেছে! মানব দেহের 
প্রার্থমক অন্তু খাঁ বা সেন্সর" নার্ভ (কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে সংজ্ঞাবাহক নার্ভ_অনু) 
ও বহিমুর্খা বা মোটর নার্ভের ( ফেনার্ভ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র থেকে সংজ্ঞা, 
বিভিন্ন, পেশণ ও গ্রাস্থিতে বহন করে নিয়ে ষাক্র_-অনু ) এলাকায় বৈদ্যাতিক 
উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে-পরাক্ষা চালান হয়েছে, ভার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা 
যায় যে, রর্টেক,ক্ষেত্রের ( গুরু মস্তিষ্কের বাইরের ধুসর বন্ত-_অনু ) বৃহত্তর অংশ 
" হাতও বাকৃশাক্তির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে ।* লঘু মস্তিষ্কের বৃদ্ধির সঙ্গে 
“(বিগত কয়েক লক্ষ বছরে এর আকার টিন চার-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে) হাতের 
ক্রমবর্ধমান রহুমুধণ কার্যকলাপের.সম্পর্কে খুরই স্পষ্ট । এর থেকে প্রমাণ হয় 
" যে, কর্টেক্স-এর কার্যাবলশ এবং" মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কর্টেক্স-এর 
সংযোগ বিচার না-করে অর্থাৎ মস্তিষ্ককে সামগ্রিকভাবে এবং এর-পৃথক পৃথক 
অংশ ও তাদের আন্তঃসম্পর্ককে এরুটা এক্যবদ্ধ রূপ হিসেবে বিচার না করে 
মানব-মন্তিষ্কের কার্যাবলী বোঝা সম্ভব নয়। পরীক্ষামূলক বা পরাক্ষালকক 
-তথ্যের ব্যাখ্যা অথবা কোনো প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এড়াতে : 
গেলে এটাই একমাত্র সহায়ক দৃষ্টভাঙ্গি । 
আলোচনাচক্রের ছিতীয় বিষয়টিতে ধারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের 
অন্যতম ছিলেন হারবার্ট তোরজ । আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 
বন্তবাদী ভায়ালেকটিকস আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিষ্া । বিজ্ঞানের কিছু 
তাত্বিক আবার মনে করেন এটা সার্ধিক, খুবই সাধারণ, তাই বিজ্ঞানের প্রতিটি 
, শাখার জন্মে এমন একটা সাধারণ পদ্ধতিবিদ্া (অর্থাৎ সিস্টেম থিওরশ ) 


* ডাবালিউ'পেনফিল্ড টি রামন্সেন দি সেরিবাল করে অফ" ম্যান, 
নিউ ইয়র্ক, ১৯৫০ । 
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স্ন্তাবন করা দরকার যা ডায়ালেকটিকস-এর মতো অতটা সার্ধিক নয় । 
বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর সমর্থকরা কীভাবে এই সংক্রান্ত. আলোচনা 
চালাতে পারেন ? 

এর উত্তরে রাইস্ট! বলেন, এই বিষয়টাব দুটো দিক আছে 1 এর প্রথম 
ও মূল প্রশ্নটা হল, বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিবিদ্ধা কি সম্ভব ও প্রয়োজন ? এ একটা 
_ অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন এবং সঠিকভাবে.এর জবাব পাওয়ার জন্যে বিশেষ কোনো 
-প্রবেষণা হয়নি ৷ অবশ্য দর্শনে ভায়ালেকটিক কন্তবাদের সমস্যাবলশ নিয়ে এবং 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দার্শনিক সমহ্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে । কিন্ত 
এইসব প্রশ্ন পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । তাই সাধারণ ও বিশেষ 
পদ্ধতিবিষ্যাসমৃহের বিশদবূপ হিসেবে, দাশ নিক গবেষণার বিভিন্নমুখী ধারা 
হিসেবে এসব প্রশ্নকে চিন্তা করা অসুবিধাজনক । 

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী ভন্বের বিশেষ ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত । 
“যেটা আবার একই সঙ্গে এমন সব বিশেষ পদ্ধতি সৃষ্টি করে যা বিজ্ঞানে (দৃষ্টান্ত 
হিসেবে সিস্টেম এ্যানালিসিসের কথা বঙ্গ! যায়) ব্যবহৃত হয়। বন্তবাদশ 
ভায়ালেকটিকস এইসব পদ্ধতিকে গ্রহণ করে কিন্ত শুধু এগুলোর মধ্যে সামাবন্ধ 
থাকে না । শুধু একটা বিশেষ বিজ্ঞানের পদ্ধাত হিসেবে না হয়ে ডায়ালেক- 
-টিকস জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে'পারে। আবার ভায়ালেকটিকস 
সবসময়েই সীমীবন্ধ ৷ সুতরাং এটা সবসময়েই নির্ণয় করা দরকার, জ্ঞানতত্বের 
-ঠিক কোন্‌ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে, বিজ্ঞানের কোন্‌, শাখায় তাকে প্রয়োগ কর! 
“যেতে পারে । | 

এর পরেই যে-সমস্যাটি নিয়ে বিতর্ক চলে তা হলো, আধুনিক বিজ্ঞানের 
সংজ্ঞা নিয়ে-। 


. কুন ও তাঁর অনুগামাঁরা যে অবস্থান নিয়েছিলেন তার মুল্যায়ন প্রসঙ্গে 
"রাজন্কোর মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে রাইস্টা বলেন, বিজ্ঞানের বিষয় 
হিসেবে “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর” গুরুত্বকে মার্কসবাদী খাটো করে দেখছে 
বুর্জোয়া! সমাজবিজ্ঞানীদের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ জ্ঞানের বিষয় হিসেবে 
সমগ্র সমাজকে স্বীকার করার অর্থ মোটেই “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীকে” খাটো করা 
নয় । কার্যত এর অর্থ ও গোষ্ঠীর গুরুত্ব বৃদ্ধি করা । কারণ এই স্বশকৃতির 
মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর ক্ষেত্রে সাধারণ প্রবণতার উপর “বৈজ্ঞানিক , 
প্রোষ্ঠা”র এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবকেই স্বীকার করা 
হচ্ছে যেহেতু ও গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে 


ড৭ 


। বিজ্ঞানের প্রকৃত ভূমিকাকে উপলান্ধ করতে চাইছে বর্তমান যুগে যখন সারা? 
জগৎ বিজ্ঞানকে পরিচালনা করার সম্ভাবনা ও পন্থার জটিল প্রশ্মের সম্মুখান,. 
“বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী” একট! উন্নত আত্মসচেতনতা নিয়ে তাঁদের নিজেদের কাজ-. 
কর্মের উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ খাটাতে চাইছেন (এমন কি তাদের কাজকর্মের. 
ফলাফলকে যে-ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উপরও ), বিজ্ঞানীদের এই- 
প্রয়াস বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাফল্যের ক্ষেতে একটা! গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ৷ 

“বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর” গুরুত্ব সম্পর্কে যে-কোনো রকম অতিরাঙ্জত মুল্যায়ন. . 
অবাস্তব ৷ ঘটনা হল, ধনতাস্ত্িক দুনিয়ার একটা বড়ো অংশে বর্তমানে ব্যাপক 
গণহত্যার উপকরণ উদ্ভাবনের জন্যে কাজ চলছে। অন্তান্য. বিষয়ের মধ্যে-. .. 
এটাও দেখা যাচ্ছে যে, “বৈজ্ঞানিক গোষ্টীপ্বর্গ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা! 
নিয়ন্ত্রণ করছেন না ৷ * “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর” ইচ্ছানুযায়ণ পারিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে. 
না (যদিও কিছু লোক এজগ্চে বিজ্ঞানীদের দোষারোপ করার চেষ্টা করছে) 1 
«বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী” তাদের নিজস্ব পন্থায় বিপদ দূর করার যে-চেষ্টা! 
করছেন, ধনতান্ত্রিক সমাজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে । এটা করতে গিয়ে এই 
সমাজ প্রমাণ ঝরছে যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে তারাই: 
প্রধান ।-, 

. এই আলোচনা, প্রসঙ্গে রেলায়েভ বলেন, জান সামানিক শ্রমের 
ফসল- এই .সংজ্ঞাটি অর্থবহ, কারণ এর সাহায্যে বিজ্ঞানকে নির্দিষ্ট : 
এঁতিহাঁসিক ও সামাজিক সম্পর্কের পটভূমিতে বিজ্লেষণ করা! যায়। কিন্ত: 
বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের অতিরিক্ত সাধারণ সূত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতির - 
' ক্ষেত্রে ব্যাক্তির ভূমিকাকে অস্প্ট করে দেয়। গবেষকের ব্যক্তিগত স্ৃমিকা ও- 
তার প্রতিভার গুরুত্ব অসামান্ত, এটাকে কিছুতেই খাটো করে দেখা উচিত. 
নয়। যদিও বিজ্ঞান সামাজিক শ্রমের ফসল, কিন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের - 
সামর্থ্য অনুযায় এই সামাজিক শ্রমের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবদান রাখেন । . 

জন হফম্যান প্রতিবিম্ব তত্বের কয়েকটি দিক সম্পর্কে ষে আলোচনা 
করেছেন সে সম্পর্কে ওয়াইজারম্যানও আলোচনা উত্থাপন করেন । তিনি 
এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন যে, আধিবিদ্ক বন্তবাদ প্রতিবিহ্থের ধারণা নিয়ে" 
ষে-ধরনের কাজ করত, মার্কসবাদ তাকে আরও ব্যাপকতর করেছে ! জ্ঞান- 
তত্বের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের এট! শ্রেষ্ঠতম অবদান । আঁধাবগ্যক বন্তবাদ প্রতি- 
বিশ্বকে সত্যের সঙ্গে সমার্থবাচক বলে মনে করত ৷ তারা বলত, যে-কোনো. 
প্রতিবিস্িত বাস্তবতার অর্থ হল ভার থেকে বাস্তবতার সত্য ধারণা পাওয়] ৷ 


৬৮ 


এই অর্থে একজন আিবিছ্যক বস্তুবাদী বলবেন, ফরাঁসধ উজ্জরীবন ( এনলাইট- 
* মেন্ট) পর্ধের কোনে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবেন যে, ধর্ম প্রতিবিশ্বিত 
বাস্তবতা, একজন নিরীশ্বরবাদশ হিসেবে বড়ো জোর তিনি এটুকু বলবেন যে, 
ধর্ম আমাদের নিজস্ব মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই প্রাতাবিশ্বিত করে না । মার্কদবাদ 
ধর্মের একট! বাস্তব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে খে, ধর্মে সামাজিক বাস্তবতা! 
প্রতাবস্বিত হয়! তাই যদিও প্রতিবিশ্বেয ধারণা এবং সত্যের ধারণা কিছুট! 
জ্ঞানতত্বের ধারাবাহিকতার অংশ ( এটা এই অর্থে যে সত্যও প্রতিবিস্ব ), কিন্ত 
এর থেকে মোটেই এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না যে, প্রতেবিস্বই সত্য ৷ 

ওয়াইজারম্যানের দ্বিতায় মন্তব্য হলো চিন্তা, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ ও সং- 
বেদনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে । ডায়ালেকটিক বস্তবাদ চিন্তাকে ইন্ভিয়জ 
প্রত্যক্ষণের নেতিকরণ বলে মনে করে, যদিও চিন্তার ভিত্তি হলে? ইন্দিয়জ 
প্রত্যক্ষণ ৷ যোঁক্তিকনধা ও ইন্জ্রিয়দ প্রত্যক্ষণের মধ্যে ডাষালেকটিক ছন্দের 
লেনিনায় প্রত্যয় থেকেই এটা বিশেষ করে বেরিয়ে আসে ৷ আধুনিক বিজ্ঞান 
অনুষায়ণ জ্ঞানের ইন্দিয়দ উৎস আছে । কিন্তু এই উৎসকে চিন্তার মধ্যে 
খুজতে যাওয়া ভুল ৷ 

ওয়াইজারম্যান আপেক্ষিকতার যে সমস্যা উত্থাপন করেন ফেদোসিয়েড 
তাকে নির্দিষ্ট রূপ দেন । তিনি বলেন আপোঁক্ষিততার ছুটি দিকের মধ্যে 
পার্থক্য টানা প্রয়োজন । এর একটি হলো জ্ঞানের, জ্ঞানতত্বের দিক-_ষেটা 
মানুষের জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত; আর এর অপরটি হলো দার্শনিক 
দিক-_যেটা নির্দিষ্ট দার্শনিক ভাস্তের সঙ্গে জড়িত জ্ঞানের আপেক্ষিকতা 
দুটি দিক থেকে সৃষ্টি হয় ; প্রথমত, জ্ঞানের বিকাশ থেকে (যখন আমাদের 
জ্ঞান গভীরতার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে 
যায় ), দ্বিতীয়ত, বাস্তব জগতের পরিবর্তন ও বিকাশ থেকে । আপেক্ষিকতার 
ডায়ালেকটিক বন্তবাদশ ধারণা অনৃষায়শ আপেক্ষিক সত্য সবসময়েই মন- 
নিরপেক্ষ বিষয়পত বাস্তবতার কিছু বৈশিষ্ট্যকে প্রাতবিস্বিত করবেই ;. 
আপেক্ষিক সত্যও বিষয়গত । কিন্ত দার্শনিক অপেক্ষিকতাবাদের প্রধান 
লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো! জ্ঞান যে বিষয়গত, তা অস্বীকার করা, যাতে 
আহ্পাক্ষিকতাকে বিষয়গত সত্যের অস্থীকৃতির সঙ্গে সমার্থবাচক করে তোলা 
যায় । দৃষ্টান্তস্বূপ বলা যায়, কার্ল পপারের সমালোচনামূলক রুক্তিবাদের | 
ধারণার মধ্যেও এটাই সবচেয়ে সোচ্চার ! 

তত্ব কতকগুলো ধ্যানধারণার স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির খেলা-_এই তত্বের সমালোচনায় 


৬৯ 


শাস্তি 


কাসিল য! বলেছেন সেই প্রসঙ্গে হোরজ মনে করিষে দেন আইনস্টাইনও এই 
ধারপার অন্যতম সমর্থক ছিলেন । ভার মুক্তির মধ্যে এই ছুটি বিষষ ছিল £ 
প্রথমত, তিনি এটার উপর জোর দিয়েছিলেন ষে, অভিজ্ঞতাবাদ ও তত্বের 
মধ্যে কোনো যৌক্তিক সম্বন্ধ নেই (এইভাবে অভিজ্ঞতাবাদ সমালোচিত হয় ) 
এবং দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছিলেন, প্রত্যর সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরাঁসার আমরা ষে 
জ্বানলাভ করি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । (এটাও যৌস্তিক প্রত্যক্ষবাদের 
সমালোচনা )। প্রচলিত দার্শনিক ও জ্ঞানতত্বের সূত্রগুলোর সীমাবদ্ধতা 
দেখিয়ে আইনস্টাইন ভাবধারার স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির খেলার সৃত্র ) যেখানে গণিতের . 
একটা মুখ্য ভূমিকা রয়েছে, রচনা করেছিলেন ৷ কিন্ত গণিত ও সিদ্ধান্ত টানার 
ভূমিকার ক্ষেত্রে-ষেখানে অভিজ্ঞভালব তথ্য ও তত্ব সৃষ্টির মধ্যে কোনে! কঠোর 
তর্কশান্্রীয় নির্ভরতা নেই, তাঁর উপর গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে তানি বারংবার 
এটার উপরেও জোর দিয়েছেন যে, এই সব “স্বচ্ছন্দ সৃষ্টিগুলোপ্র প্রয়োগে 
পরশীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে । অর্থাৎ সত্যের নির্ণায়ক হিসেবে তিনি 
এর (প্রয়োগের ) ভূমিকাকে বিচারের মধ্যে এনেছিলেন । 

আমাদের তত্বগত প্রত্যয় ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কেন তফাৎ বটে, 
পদ্ধতিবিদ্ার দিক থেকে আইনস্টাইন সে সম্পর্কে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করেন ৷ 
তিনি এই পার্থক্য অনুভব করার ক্ষমতাকে বিশ্ময়ানুভূতির ক্ষমতা হিসেবে, 
আখ্যাত করেছিলেন এবং একে প্রকৃত বিজ্ঞানীদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলে 
মনে করতেন ৷ কিন্ত এটা একমাত্র তখনই প্রকৃত বিজ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য হতে 
পারে যদি ভার! তাদের বিস্ময়বোধকে যৌক্তিক পদ্ধতিতে উপলব্ধি করতে 
পারেন এবং তার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সমস্যা সৃত্রাক্িত করতে সক্ষম হন । 
হোর্জ আরও রলেন গাণিতিক পদ্ধাত ও অবরোহণ তর্কশাস্ত্রের-পদ্ধতি ব্যবহার 
করে আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার পদ্ধতিগত সমস্যার যে-বিশ্লেষণ 
করেছিলেন, তার থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতিবিষ্যা হিসেবে বস্ত- 
বাদশী ডায়ীলেকটিকস-এর বিচার করায় মতো অনেকগুলো! চমৎকার ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়৷ | 

দিমিত্রি বেলায়েভ ও জোসেফ জাচার আলোঁচনাচক্রে যে-সব রিপোর্ট 
, উপস্থিত করেছিলেন, তার থেকে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ৷ 

এর মধ্যে একট! প্রশ্ন হলো, এটা কি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মানব 
মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থ এবং মানুষের কোনো-না-কোনো ধরনের বিমূর্ত কাজ- 
কর্মের মধ্যে একটা স্থায়ী পারস্পরিক সম্পর্ক আছে ? 
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এর উত্তরে জাচার বলেন £ না, এটা কিছুতেই নিশ্চিত করে বলা যায় ন! 
যে এই রকম কোনো পারম্পরিক সম্পর্ক আছে। এই ধরনের 'কোনে। 
তথ্যও পাওয়া যায় না । কিন্তু পরোক্ষভাবে এমন কিছু তথ্য পাওয়া বায় 
যার থেকে এ সম্পর্কে অনেকগুলো অনুমান করা চলে । বিগত লক্ষ বছরে 
মানব মস্তি তার মোট আয়তন ও কাঠামোর দিক থেকে, এমনকি ধূসর 
পদার্থের পারমাণগত অনুপাতের দিক ঘেকেও মূলগতভাবে পরিবর্তিত 
হয়নি । এর থেকে কেউ এইরকম সিদ্ধান্তের দিক ঝুঁকতে পারেন যে, 
বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা গোটা মস্তিষ্ক বা ধূসর পদার্থের পরিমাণের সঙ্গে 
সম্পকিত নয়। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে আর একটি মুক্তি হলো, বনু 
অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির মন্তিষ্কের আকার আর পাচ জনের মতোই । 

অশ্বাদকে এই যুক্তিতে আর একটি বিপরীত সিদ্ধান্ত, টান! যায় যে, বিমূর্ত 
চিন্তার পূর্বলক্ষণ হলো স্মৃতিশক্তি ও তথ্য-বিশ্লেষণী প্রক্রিত্তা ; সুতরাং বড়ো 
আকারের মন্তিষ্ক তার বহুসংখ্যক কোষ নিয়ে অনেক বেশি তথ্য-বহন ক্ষমতার 
অধিকারাঁ | সম্ভবত, শুধু মান্তষ্কের পরিমাণ নয়, নিউরণ সংযোগের (ক্লাস 
কোষ-_ অনু) সংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয়! ই 
অথ হলে!, কর্টেক্প-এর ক্ষমতা ওখনও বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে | 

মানব জীবন-বিজ্ঞান ও বংশানুবিদ্যার সঙ্গে জড়িত আরও অনেকগুলো প্রশ্ন 
এখানে উত্থাপিত হয় । মানুষের বংশগতি-ধর্শের পরিবর্তন কি সম্ভব ? বংশ- 
গতির উপর সামাজিক জীবনের প্রভাব সম্পর্কে বংশানুবিদ্ঠা কি কোনো তথ্য 
সরবরাহ করে? (এ্রল্সেলভ)। মানুষের বুদ্ধিচর্চার জৈব সম্পদগুলো কা? 
রোইস্টা) ৷ মানুষের বিবর্তনযূলক (অথবা আভযোজনমূলক)পরিবর্তনগুলোকে 
কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে ? (বোহমি, ফ্রুলভ! ইত্যাদি । 

এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেন দিমিত্রি ব্লোয়রেন্ড £ বৈজ্ঞানিক খৃঁটিনাটির 
. দিক থেকে মানুষের বংশগতি-ধর্ম নিশ্চয়ই বংশানুর প্রভাবাধীন কিন্ত 
সামাজিক ও মানবিক দিক থেকে সেটা অবশ্থস্ভাবী নয় । মানুষের ক্ষেত্রে 
আমরা নির্বাচন পদ্ধতিব বিরোধী ৷ 

_বংশানুবিস্তা থেকে আমরা বংশগঁতির উপর সমাজ জীবনের প্রভাবের 
প্রমাণ পাই । যেমন, দিত পরিবেশ বংশগঁতর ধারায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে; 
ওষুধ গ্রহণের ফলাফল ও সুরাসক্তি মানব বংশগতির উপর প্রভাব ফেলে ৷ 

_ মানুষের মননশীল কাজকর্মের উপষোগাঁ জৈব সঞ্চয়ের পরিমাণ বিপুল 
এবং ভার বিশাল অংশ এখনও কাজে লাগানো যায় নি। বর্তমানে কোষের 
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বংশগত পনার্থের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্দাতি অংশই কাজ করে আমর! যদি এই 
পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কোনো পন্থা বার করতে পারি তাহলে 
মানুষের মননশীল কর্মের ক্ষমতা অনেকখানি বৃদ্ধি কর! যাবে । 

বুদ্ধিমান প্রাণীদের পরিবর্তন ঘটে প্রধানত অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে। 
(অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অনু) অবশ্য একটা আপাত 
অভিব্যক্তি বা বিবর্তন প্রক্রিয়াও আছে । ত্বারত-প্রক্রিয়ার ব্যাপারটাই ধর! 
যাক। আজকাল এই প্রসঙ্গে উচ্চতা বৃদ্ধি ও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যৌনতা 
বিকাশের কথা বেশ বলা হচ্ছে ! 

এইসব পরিবর্তনকে আমরা আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব ? হর্মোন- 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকলাপের ক্রততর বিকাশ প্রজনন অঙ্গের উপর সরাসারি 
প্রভাব ফেলে এবং প্রায়ই এটা হয় নেতিবাচক প্রক্ষেপ । অন্যদিকে এই ত্বরণ 
বা ত্রুততর বিকাশের অর্থ হলো আরও বড়ো আকারের মানুষের জন্ম এবং 
, তার ফলে অততে যা কার্যত বাঁতল করা হোত, সেইরকমের বৃহৎ মগজ-সম্পন্ন 
শিশুর জন্ম হতে পারে । এটা নিঃসন্দেহে একটা! ইতিবাচক ভবিষ্যৎ ৷ 

এর মধ্যে কোন প্রব্ণতাগুলে! প্রাধান্য পাবে ? এখনও এর জবাব দেওয়া 
কঠিন । কারণ আমরা এখনও এমন একটা প্রক্রিয়ার স্তরে রয়েছি, যাকে 
নির্বাচনের স্থাক্সিত্ববিধানকারশ প্রক্রিয়া বলা যায়, তা সবে শুরু হয়েছে । 

বেলায়েভ আক্রমণম্ীলতা ও অমানাবকতার বিবর্তনমূলক ও প্রজ্ননগত 
ভিত্তির প্রশ্নটি নিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেন ৷ কনরাড লোরেন্জ-এর ধারণা 
প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল । (তার বক্তব্য হচ্ছে আত্রমণশীলতা 
মানুষের বংশগতির ধর্ম, একে দূর করা যাবে না)। বেলায়েভ বলেন, এই , 
সমস্যাটি সম্পর্কে আমার মত হল, পরার্থবাঁদশী চেতনা ও তার বিপরীত অহং- 
বাদশ চেতনা--দ্বটোই মানুষের সহজাত ৷ এটা ঠিক যে, পরার্থবাদ প্রাকৃতিক 
নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জপ নিয়েছে এবং প্রজাতির সক্রিয় গুণে পরিণত 
হয়েছে ! কিন্ত বিষয়টা! হলো বিবর্তনের ধারায় শুধু পরার্থবাদই মানুষ গ্রহণ 
করেনি, পবার্থবাদ বিরোঁধীতাও তার মধ্যে এসেছে । কারণ প্রজাতির ' 
বিবর্তনের কতকগুলো! স্তরে এমন একট! চরম অবস্থা এসেছিল যখন জনসংখ্যার 
'একট! অংশকে, যাদের পুনরুংপাদনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা ছিল না, 
পরিত্যাগ করা প্রয়োজন ছিল ৷ 

মানুষের মধ্যে এই বিপরীতধর্দী শক্তির অস্তিত্বের উৎস নিহিত রয়েছে 
পশুজগং থেকে তার বিবর্তনের মধ্যে, মানুষ এই পশুজগৎ থেকে উদ্ভূত 
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হয়েছে । তার ফলে দুই ধরনের তথ্যই আমাদের বংশগতির মধ্যে নাহি 
রয়েছে কিন্ত এর মধ্যে কোন্টা ফুটে বেরুবে ত' নির্ভর করে সামাজিক 
প্রয়োগের উপর, বংশগতির উপর নয়! যে-ভাবধারার দ্বারা! সমাজ পার- 

চালিত হয়, সেটাই আক্রমপশীলতা বাপরার্থবাদী তথ্যকে ফুটিয়ে তোলে ' 


৩ ভাব্রাদর্শ ও ব্লাজনীতিব্র পটভূমিতে বিজ্ঞান 

স্তানিশ্রাউ রাজন্কো। এই প্রসঙ্গের কাঠামোর মধ্যে ভাবাদর্শকে জ্ঞানের 
একটা রূপ বলে উল্লেখ করেন? তিনি বলেন, মার্কসবাদশরা ভাবাদর্শকে 
অনেকগুলে! ভাবধারার একটা সংহতক্ুপ বলে মনে করে».যে ভাবাধারাগুলে। 
আবার সামাজিক শ্রেণীসমূহের জীবনের সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি হয় এবং যেগুলো 
শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে 1 এই শ্রেণী সংগ্রাম এমন একটা! প্রয়োগ- 
কর্ম যার লক্ষ্য হচ্ছে কোন উৎপাদন সম্পর্ককে সংহত করা বা তার পরিবর্তন 
ঘটানো । ভাবাপর্শ, নানারকম চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক তত্বের মধ্যে তফাৎ 
করতেই হবে । এগুলো প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার জন্যে উৎপাদন ও 
প্রযুক্তিবিস্ভার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ' 

লেনিনের মেটিরিয়্যা লক্তম আ্যাণ্ড PTE বইখালি 
আলোচনার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জ্ঞান-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ 
থেকে ভাবাদর্শের বিশ্লেষণ । এই প্রসঙ্গে প্রতিটি ভাবাদর্শগত ব্যবস্থার ছুটি 
উপাদানকে চিহ্নিত করতে হবে। প্রথমত, দ্ভাবাদর্শে বাস্তব জগতের 
(শ্রেণী, সমাজ ইত্যাদি) গুণ বা বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়; দ্বিতীয়ত, 
ভাবাদর্শ তার নিজের সম্পর্কে, তার ভূমিকা ও উৎপত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে যা 
বলে । এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে এই দুটি পর্যায়ের প্রতেক্ষটিতেই যে-বাস্তবতা 
প্রাতবিস্থিত হয় তার মধ্যে শ্রেণীস্বার্থের ফলে ভ্রান্তি ও বিক্কৃত থাকতে 
পারে । সর্বোপরি ভাবাদর্শের প্রবক্তারা মোটেই নিরপেক্ষ চিন্তানল ব্যক্তি ' 
নন, তারা শ্রেণী সংগ্রামের সক্রিয় অংশীদার । তাই কোনো ভাবাদর্শগত 
ব্যবস্থার জ্ঞানগত শক্তি সন্তাবনার' পরিধি নির্ভর করে কোনো ধরনের 
(প্রকৃতির) স্বার্থকে ভাবাদর্শ প্রাতাবাশ্ত করছে তাঁর উপর ৷ 

শ্রেণীবৈষম্য ভিত্তিক সমাজের শাসকশ্রেণীগুলোর ভাবাদর্শ সম্পর্কে খুব 
স্বাভাবিক ভাবেই একটা জ্ঞানতত্ব্গত গ্রভীর অবিশ্বাস বজায় আছে । ২ 
বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া ভাবাদর্শ সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য । লেনিন 
লিখেছেন, “যেসব অধ্যাপক রসাম্মনশান্ত্র, ইতিহাস বা পদার্থবগ্যার বিশেষ 
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বিশেষ শাখায় খুব মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম, কিন্ত দর্শনের ক্ষেত্রে 
তাদের একজলকেও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা চলে না ॥ কেন? সেই' 
একই কারণে যে, অর্থশাসত্রে, কোনো অধ্যাপক খিনি তথ্য ও বিশেষণ 
গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে খুব যোশ্য”.কিস্ত অর্থশান্ত্রেব সাধারণ তত্তের 
ক্ষেত্রে তাঁদের একজলতেও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা চলেনা ৷ কার ' 
আধুনিক সমাজে পরবর্তীটি ( অর্থশাস্্র_অনু ) জ্ঞানতত্বের মতোই পার্টিজাল 
বা পক্ষভুক্ত বিজ্ঞান । ১৪শ খণ্ড, ৩৪২ পুঃ ৷ 

বিভিন্ন ভাবাদর্শের জ্ঞানতত্বগত মৃল্যারনের ছিতায় দিক হলো ভাবাদর্শকে 
“রহস্যময়” করে রাখার প্রয়াস । যেমন, পপুলিস্টদের ভাবাদর্মগুলোর 
দাবি ছিল ষে, তারা প্রকৃত উৎপাদকদের পক্ষে কথা বলছে এবং তারাই 
রুশ দেশের সঠিক ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ দেখাচ্ছে । কিন্ত আমরা জানতাম 
প্রকৃতপক্ষে তারা সকল কৃষক ও ক্ষুদে উৎপাদকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে 
কা তাদের পক্ষে কথা! বলছে”? 


বিভিন্ন ভাবাদর্শের এইরকম রহস্যময় হয়ে থাকার বাস্তব অর্থ কী? তার 
চিবভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃত স্বার্থকে ঢেকে ও অস্পষ্ট করে 
রাখতে চায় একং ওইভাবে এইসব স্বার্থ যাতে সুষ্ঠুভাবে পূরণ হতে পারে 
তার পথ সুগম করে সেইজন্যে যেসব ভাবাদর্শগত বক্তব্য প্রাতিক্রিয়াশল 
শ্ৰেণীগুলোর অবস্থানকে প্রতিবিদ্বিত করে, সেইসব বক্তব্যকে অনবরত 
গভশরভাবে সমালোচনা কর! প্র্যয়াজন । এইসব. ভাবাদর্শের মধ্যে সত্য 
ব্যাপকভাবে বিকৃত হয়? তাই তাদের এই রহস্যময়তার আবরপকে [ছিড়ে 
ফেলে তাদের আসল অবস্থান দেখিয়ে দেওয়া দরকার ৷ 


মার্কসবাদ এমন একটা নতুন ধরণের ভাবাদর্শ যার মধ্যে কোনো, 
রহস্যময়তা নেই । এটা বিজ্ঞান পদবাচ্য এবং সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে 
সত্য জ্ঞান সরবরাহ করে ; আবার প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-স্থার্থ পুরণ করার 
সংগ্রামে ধোলাধুলিভাবে তার ভূমিকা স্বীকার করে । কেউ এটা বলতে 
পারেন যে, শ্বিবিধ অর্থে মার্কসবাদকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শ বলে আখ্যাত 
করা যায় । কারণ এতে বাস্তবতাকে কোনো ভাবে বিকৃত করা হয় না 
সর্প এবং মার্কসবাদ নিজের সম্পর্কে কোনো মোহ পোষণ করে না? এর কারণ 
হল, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের কাঠামোর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং 
প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীগত মুক্তি যুগপৎ সমগ্র মানুষেরই মুক্তি । 
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... শ্বিগিন খিগিনভ-ও ওয়াল্টার হোলি )লশ্চাঁর বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শের 
জবম্ধর্ক এবং বিজ্ঞানে পক্ষাবলম্বনের সমস্য! পর্যালোচনা কৰে দেখান । 


শির্সিনভ বলেন, লেনিনের মেটিরিক্স্যালিজম যু এম্পিত্রিও- 
ক্রিটি'স্গম বইয়ে দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানে পক্ষাবলম্থনের মর্ধকথাকেই শুধু 
স্পষ্ট করে তোল! হয়নি, এটাও বান্তূতভাবে দেখানো! হয়েছে যে, বিষয়গত্ত 
বাস্তবতার আত্মগত প্রতিবিস্বনের বিভিন্ন ক্লপের মধ্যে কীভাবে শ্রেণীগত 
উপাদান খুজে বার করা যায়! আমাদের এই সংশ্লিষ্ট সমস্যাটি বিচার 
করার ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমন্রা কতকগুলো সুত্ৰ পেতে পারি ॥ 

এইসব সূত্রের প্রথমটি হলো, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এবং বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানের বিচারে (বিশেষ করে, সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতি 
বিজ্ঞান ) পক্ষাবলম্বনের সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা ৷ 

আমরা সবাই এটা জানি যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সধ শাখাই শ্রেনী-সম্পর্ক 
সম্বন্ধে কম-বেশি উদাসীন । কিন্তু আমাদের কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও 
সমাজ বিজ্ঞান ক্রমশই এত বেশি বেশি মাত্রায় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে 
- ও তাদের পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার কেশক দেখা যাচ্ছে, তাতে 
ক্রমশই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে ভাবাদর্শ ও রাক্ছনৈতিক লক্ষণ প্রকট হয়ে 
উঠছে ৷ এটাও দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গ বৈজ্ঞানিক সমস্যা, 
তথ্য, পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক প্রকল্প, তত্ব ইত্যাদি আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের 
ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন অবস্থান নিচ্ছে । এইভাবে সমাজবিজ্ঞান বা 
পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক তত্বের তুলনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যগুলো! ভাবাদর্শ ও 
রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ উদাসীন ৷ 

আধৃনিক বিজ্ঞানের সৃজ্নশীলতাকে বিশ্লেষণ করলে আঘও” ভালভাবেই 
. এটা দেখা যায় ষে, বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞাগুলো সূত্রার্িত হওয়ার সময় তার মধ্যে 
ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক উপাদানের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে সামান্যই 
থাকে কিন্তু বিজ্ঞানকে যখন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মে লাগানো! হয়, তখন 
এইসব উপাদানের পরিমাণ ও অংশ বেশ বাড়তে থাকে । 

তৃতীয় মৌল সূত্রটি হোলে! বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
পক্ষাবলম্বনের নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা । বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে : 
বাস্তবতার বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং খোদ বিজ্ঞানের বিজ্ঞানকে । 
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. অত্যন্ত জটিল কর্ণধার! হিসেবে বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা দর্শনের বিষয়বন্ত ; 
সর্বোপরি জ্ঞানতান্বিক, :সমাজবিদ্কা্গত এবং মনস্তাত্বিক ভাষাতাত্বিক, . 
এঁতিহাসিক, আর্থনীতিক ও অন্তান্ত ধরণের বিশ্লেষণের বিষয়বস্তুও বটে ? 
বাস্তবতার জ্ঞান-শাখা হিসেবে বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনায় “জ্ঞানের. তত্ব, 
বিজ্ঞানশাস্ত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের একটা বিশেষ ক্ষেত্র যা স্পষ্টতই তত্বের সামা 
: অভিক্রম করে যাঁয়। তাই বিজ্ঞানশাত্রের অন্তর্ভূক্ত ভাবাদর্শগত উপাদানের 
পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই শাস্ত্রের মধ্যে অনেকগুলো বিশেষ ধরণের 
বৈশিষ্ট রয়েছে । বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ভাবাদর্শ ও রাজনীতিতে রূপান্তরিত ' 
করার যে-প্রৰ্তা আমাদের যুগের লক্ষণ” সেটা বিশেষ করে ঠিক এই ক্ষেত্রে, 
বিজ্ঞানের তত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সোচ্চার ! 

চতুর্থ ধারাটি হচ্ছে, বিজ্ঞানের এতিহাসিক বিকাশের বিষয়টি হিসেবের 
মধ্যে আনা এবং অতাঁত বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্নমুখী 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা । বিজ্ঞানে পক্ষাবলম্বনের মনোভাবটি চিরন্তন নয়, 
এটি একটি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত মোঁিক প্রত্যয়, বৈজ্ঞানিক' সৃজনশীলতা বু , 
শ্ৰেণীত উপাদান নিরূপতের বিষয়টি তার সামাজিক ভিত্তি নির্ধারণের 
বিশেষ দৃষ্টান্ত শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়েই কেবল এমন 
অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যেখানে পক্ষাবলম্বনের নসীতিটি অর্থহীন হয়ে যাবে । 
কমিউনিস্ট সমাজে ফ্রাতহাসিক প্রক্রিয়ার নিজস্ব বস্তুগত-যু্তিধারা ও 
বিজ্ঞানের বিকাশের অন্তনিহিত যুক্তিধারার ফলে বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতায় 
মতাদর্শগগত ও রাজনৈতিক আধেয় থাকবে না । 
.  হোল্লিটস্‌চার বলেন যে, বস্তজগৎ বিশ্লেষণে ও সত্য Hen 
সঙ্গতিপুর্ণতা ও সততার মধ্যেই বিজ্ঞানের পক্ষাবলম্বনের মনোভাব প্রকাশ 
পায়! আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিগুলো বস্তুগত, বিশেষত সামাজিক জীবনের 
যে গভীর জ্ঞান সরবরাহ করতে পারে, তাতে কিন্ত সব শ্রেণীরই বুক বা বিপদ 
নেই ৷ | 

মেহনত মানুষের ব্যাপক অংশকে মতাদর্শগ্রতভাবে অধীন করে রাখতে 
ইচ্ছুক পুঁজিবাদ সমাজের শোষকত্রেণীর বন্তজগতের এই ধরণের উপলক্ষিতে 
কোনে লাভ নেই ৷: তাই তাদের মতাদর্শগত এখন অবৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক 
প্রশতির পথে একটি প্রতিবন্ধক, শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শই কেবল প্রকৃত বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি ও জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে ৷ ভাই শ্রমিকশ্রেণীই শুধু 
জগৎ ও তার বিকাশের নিয়মাবলী গভীর ও প্রকৃত উপলব্ষিতে আগ্রহণ । . 
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কারণ তার ভাবাদর্শের ভিত্তি হলো! প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাত ও জ্ঞান । 
এই ছুটি মতাদর্শের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন 
দৃষ্টিভাঙ্গর সংগ্রাম অভিব্যাক্ত হচ্ছে । 


অগ্রগতি ও না জিবি যা রা 
ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণী ও তার মিত্ররা যে জগতের বিপ্লবী উচ্ছেদ 
চায়-তার মধ্যে একটিকে বেছে নেবার সময় সর্বদাই বিজ্ঞানের .পার্টজান 
মনোভাব প্রয়োজনীয় । কমিউনিস্টর! সাআ্রাজ্যবাদের সাফল্যে ও তার 
সব শক্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইচ্ছুক | তাই আমানের পার্টিগত অবস্থান গ্রহণ 
করতে হয় 1: চার ক্ষেত্রে নিরনিক নার নারির মনে করার 
অর্থ সত্য ও মিথ্যা, অগ্রগতি ও পশ্চাদ্গতির বাস্তব প্রকৃতি অস্থশকার করা । 


হ্যানস এডামো ফেডারেল জার্যানীতে ( এফ. আর. জি) “মৌল 
মূল্যবোধগুি” নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হওয়ার প্রসঙ্গে বুর্জোয়া রাজ- 
নৈতিক দর্শনের মতাঁদর্শগত প্রচেষ্টার কথা বলেন । 


তিনি বলেন, সাআাজ্যবাদরশ নীতি ও মতাদর্শের সংকটে সাড়া দেওয়া ও 
রক্ষপন্ঈল মতাদর্শ বিদদের পক্ষ থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের চেষ্টার ফল 
হচ্ছে এই বিতর্ক । রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার তত্বের আলোকে এফ. আর 
জি-র সমাজের “রূপদানের” নতুন পর্যায়ের এ একটি বাহিঃপ্রকাশ ! এর 
অভিসন্ধি হল বুর্জোয়া মতাদর্শের আত্মিক ও আদর্শগত শৃন্ততাকে ঢেকে 
রাখা, রাই ও পার্টিগুলোর প্রাত তথাকথিত অসন্তোষকে ঠেকানো, এফ-আর- 
জি-র সামাজিক ব্যবস্থার আদর্শের সঙ্গে নাগরিকদের আদর্শকে অভিন্ন করে 
দেখার অপ্রতুল প্রস্তুতিকে বজায় রাখা এবং প্রতিক্রিযাশল রাজনৈতিক পার্টি 
কর্সবূচশীর আরও বড় দার্শীনক-নৈতিক সমর্থনের যোগান দেওয়া । একথা 
অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে হবে “স্বাধীনতা” “সংহতি” “দ্কায় বিচার” ইত্যাদি 
মানবিক ধারণাগুির বাক্চাতুর্ষপূর্ণ ব্যবহারের পিছনে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা 
( দার্শানক ও ধৰ্মতত্ববিদ্র! ) উচু গলায় যে সমস্ত তাত্ক মূল্যবোধের ঘোষণা 
এখন করছে সেগুালি”আগের চেয়ে বেশি কাঁমিউনিস্ট-বিরোধী ৷ 


মানব জীবনের সত্যিকারের অবস্থার সঙ্গে বৈষয়িক ও আত্মিকবোধগুলে! 
সং্লষ্ট বলে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কোন সর্বজনীন মৌল মৃল্যবোধ থাকিতে 
পারে না। আসল সম্পর্কসমূহকে আখ্যা দেওয়ার জন্য এলো হচ্ছে সামাজিক 
ধারণা ৷ সামাজিক প্রগতির উপলব্ধি ও ব্যক্তির বিকাশের জন্য এগুলি ব্যবহৃত 


৯ 
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হয ৷ নিরাপত্তা ও মানবিক,আঁধকার, সংহতি ইত্যাঁদর মত মৌল মৃল্যবোধ- 
গুলোর প্রতি বিশেষভাবে একথা প্রযোজ্য ৷ 

দৃষ্টাত্তস্বরূপ, সামাজিক ম্ৃক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্ত মেহনত মানুষের - 
সকল সংগ্রামের সঙ্গে সংহতির ধারণাটি ঘনিষ্ঠভাবে মুক্ত । পুঁদ্ছি ও শ্রমের 
মধ্যে সহযোগিতা ও শ্রেণীগুলোর সমন্বয় সাধনের ভাবনা ছড়ানোর জন্ম উগ্র 
দক্ষিণপন্থী মতাদর্শবিদূরা বর্তমানে সংহতির ধারণাটিকে ব্যবহার করছে ৷ 
শি. ডি. ইউসি. এস- ইউ ধনী ও দারিদ্রের মধ্যে “সংহাত”কে তাদের মৌল 
মূল্যবোধের মুখ্য ও পাঁরচালনকারা ভাবধারা বলে ঘোষণা করেছে । 

উপসংহারে - এভাঁমে| বলেন, অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ 
প্রচারের কাজ মূল্যবোধের বুর্জোয়া দর্শন বহুদিন (বিশেষত জার্মানীতে ) 
করেছে। সাআাজ্যবাঁদপ নগতিকে সহায়, ও সমর্থনদানে ভার নেতিবাচক ' 
ভূমিকা বর্তমানে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট । 

তৃতীয় বিষয় আলোচনা কালে টিউডর ওয়াইজারম্যান “মতাদর্শের” 
ধারণাটির আরও সঠিক ভাবে ব্যবহারের কথা বিচার বিবেচনা করতে বলেন, , 
তান আরও বলেন, আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই যে দর্শনের একট! 
মতাদর্শগত কাজ অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা আছে। কিন্ত 
যখন আমাকে বলা হয় ষে দর্শন হচ্ছে মতাদর্শ তখন আমি মনে করি ষে 
এটা মতাদর্শের একটি অতিরঞ্জিত ব্যাপক ব্যাখ্যা । সর্ধোপারি, সাধারণভাবে ' 
বলতে গেলে, সমাজের কোনো-না-কোনে! শ্রেণীর সামাজিক স্বার্থ অথবা 
উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মত সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে প্রতোবিস্বিত 
করে নির্দিষ্ট নির্ধারক সৃত্রগুলোর একটা সংহত রূপ হলে! মতাদর্শ | 

দর্শন বা বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ শাখার জ্ঞানের নানাবিধ মূর্ত 
বিষয়গুলোকে আমরা যদি মতাদর্শগত বিষয়রূপে গণ্য করি» তাহলে আমরা 
" কাৰ্যত, স্থল সমাজতত্ববাদের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলব | এই সমাজতত্ববাদের 
চারিত্র লক্ষণ হচ্ছে প্রতিটি তাত্বিক সত্যের সামাজিক সমার্থবাচক সভা 
খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো! 

দর্শন ও বিশেষ কোনো বিজ্ঞানের মতাদর্শগত কাজ্দ পৃথক । 
আমর! জানি বিজ্ঞান, এমন কি অঙ্কশাস্তরের ছারাও এ সব কাজ করা 
ষায়। আমরা এ.বিষয়ে সচেতন, মধ্যযুগীয় চিন্তা ও তত্ববাগটীশ মনোভাবের 
বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংগ্রামে এবং নতুন দর্শনের জন্মলীভে সক্রিয় উৎসাহদানে 
অশ্বশাস্ত্রের বিরাট মতা দর্শগত ভূমিকা ছিল । 
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“মতাদর্শ” ধারপাটির আরও নির্দিষ্ট প্রয়েগ মতাদর্শ ও জ্ঞানের মধ্যে 
ভুলনাট! অপ্রয়োজনী করে তুলবে এবং বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ সম্পর্কে লেনিন 
যা বলেছিলেন সেটাকে সুস্পষ্ট করবে । লেনিন বলেছেন, মতাদর্শ বৈজ্ঞানিক 
তত্বকে বাদ দিয়ে নয়, বরং তাকে নিয়েই এটা ৷ কারণ সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান 
তার বিষয়বন্তকে শুধু অধ্যয়নই করে না, এই সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের, 
বাস্তবতাকে ব্ূপান্তারত করার সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ৷ 

এছাড়া, তিনি বলেন, মতাদর্শ শুধু কি শ্রেগীবিভক্ত সমাজেই বর্তমান থাকে 
অথবা এটি একটি বিশ্বজনীন সামাজিক ঘটনা হিসাবে শ্রেণীহশন সমাজেও 
দেখতে পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা উচিত ৷ 


শেষ আলোচ্য বিষয়টি গ্রহণ করে রাজনকো| বলেন £ এই প্রশ্নটির উত্তর 
দেওয়ার সময় ছুটি বিষয় বিবেচনার মধ্যে নেওয়া প্রয়োজন । প্রথম, 
তথাকিত প্ৰস্ণুক্তিগত চেতন! থেকে মতাদর্শ একটি পৃথক ধরনের চেতনা 
অর্থাৎ এটি সরাসরি লোহালকড়ও প্রযুক্তিবিদ্ঠার কাজে লাগে না । দর্শন, 
নৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক চিন্তা ইত্যাদির মত সামাজিক ঘটনার পর্যায়েই 
মতাদর্শ পড়ে । তার ফলে এখানে আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে । 

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মতাদর্শের ভূমিক! । নানাবিধ সামাজিকগোষ্ঠীর 
স্বার্থকে প্রকাশ ও ‘সেবা!’ করার উদ্দেশ্যে 'থাকায় মতাদর্শ সর্বোপরি বিভিন্ন 
শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত । সামাজিক মানুষের (যেমন জনগণ) অপরাপর 
ধরনের চেতনাগুলো অন্যান্য শব দিয়ে বর্ণনা করা হয়_যেষন আদিম 
সমাজের জন্য “পুরাতত্ব” এবং অন্য ক্ষেত্রে “বিশ্ব দ্বাটভঙ্গি” ইত্যাদি | 

এই আলোচনার ভিত্তিতে একথা বল যায় যে যথাযথভাবে বললে 
মতাদর্শ হচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উপযোগশী বুদ্ধিগত কাঠামো । 

শির্গিনভের তত্বের সঙ্গে জড়িত আর একটি প্রশ্ন আলোচনার ক্ষেত্রে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়ায় । বিষয়টি হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান 
মতাদর্শশত রূপায়ণ ও রাজনৈতিক পৰিণতি ৷ ফ্রলভ জিজ্ঞাসা করেন, 
বিজ্ঞানের নিজস্ব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে একে কেমনভাবে মূল্যায়ন করা 
যায় £ প্রকৃতি বিজ্ঞানে পার্টিজান ( পক্ষাবলম্বন ) মনোভাবের কথা কি 
ভাবে বলা যায ?--হফ ম্যান বলেন । বিজ্ঞানকে গতিশীল বিপ্লবী শক্তি 
হিসেবে চিহৃত করার সময় এক্ষেসেলের মনে যা ছিল সেই ব্যাপক অথে 
অথবা সামাজিক বিজ্ঞানের পার্টিজান মনোভাবের কথা বলতে আমর! ষা বলি 
শব্দটির সেই সংকীর্ণতর অর্থে? 
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এর জবাবে গির্গিনভ বলেন £ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পার্টিজীন মনোভাবের 
প্রশ্নে আদিম ও অতি সরলীকৃত দৃষ্টিভাঙ্গকে আমি সমালোচনা করতে চাই ৷ 
অবশ্যই বুর্জোয়া সমাজ-বিজ্ঞানের মতো, কোন বুর্জোয়া! প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
বুর্জোয় জীবাবগ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি নেই 1! কিন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
তথ্যের বুজোয়া ব্যাখ্যা এবং সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বুর্জোষা 
ব্যাখ্যা আছে । মার্কস বলতেন, অঙ্কশাস্ত্রের স্থতঃসিদ্ধগুলে! যদি বুর্জোয়াদের 
স্বার্থকে ক্ষুপ্ন করে, তাহলে একেও তার ভুল প্রমাণের চেষ্টা করবে । 

বিজ্ঞানের মতাদর্শশত বূপদান ও রাজনৈতিক ব্দপলাভের মূল্যায়ন 
কিভাবে করা হবে, স্পষ্টতই তার কোনো সংক্ষিপ্ত জবাব “এটি ভাল” বা 
“এটি মন্দ” তার মধ্যে নেই । 

সমাজতান্ত্রক দেশের শাসক কমিউনিস্ট পার্টিখলো বিজ্ঞানের ষে 
মতাদর্শগত রূপ ও রাজনৈতিক রূপ দিয়েছে সন্দেহতীতভাবে এক্ষেত্রে 
তাদের কিছু সুবিধা আছে কারণ এই নশীতি বিজ্ঞান ও বিপ্লবী কার্যকলাপের 
স্বার্থের উপযোগী । 

পুঁজিবাদী সমাজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমেত বিজ্ঞানের মতাদর্শগত ও 
রাজনৈতিক রূপদান একটি জটিল ও পরম্পর-বিরোধী ব্যাপার, কারণ তার 
ইতিবাচক ও নেতিবাচক দ্ুরকম দিকই আছে । অপরদিকে বৈজ্ঞানিক 
সাফল্যের পরিপূর্ণ ব্যবহারে বা কাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ওপর সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল হতে না। পারলেও এখনও পুঁজিবাদীশ্রেণী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 
প্রযুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র বা সমপ্রকৃতির জ্ঞানের ব্যবহার করে ও বিকাশ ঘটায় । 
তার ফলে বৈজ্ঞানিক ও:প্রযুক্তিগত প্রগতি ঘটে । অপরদিকে কী-উদ্দেস্ত বিজ্ঞান ' 
ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোন ধারায় বিজ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোন ধারায় 
বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে সেদিক থেকে বিজ্ঞানের প্রতি ওদাসিমও এটা নয় । 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ বৃর্জোয়াদের হাতে ঘটায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেই কিছু কিছু সুস্পষ্ট বিকৃতি ঘটেছে, বিশেষত যেগুলো বিজ্ঞানের 
সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিবিদ্যা! অর্জনের অসুবিধার সঙ্গে সংযুক্ত, বৈজ্ঞানিক 
আম্ম-সচেতনতা বিকাশের পথে বাধার ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত সেইসব ক্ষেত্রে। 


-/ 8 বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সমাজ বিকাশের লক্ষ্য 


এ বিষয়ে প্রথম রিপোর্ট দিলেন:ইভান ফ্রলন্ভ । সেই রিপোর্টে তিনি 
বস্তুগত বিজ্ঞান সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদশী দর্শনের অন্যতম মুখ্য কাঁজ_ 
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স্লা-ীনর্ণায়ক, মূল্যবোধ সংক্রান্ত কাঁজের বিষয় য়ে আলোচনা করবেন" 
ওই কাজের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট শ্রেণী-পার্টি ও সামাজিক নীতি সৃত্রের 
আলোকে জ্ঞান ও বোধের স্মল্যায়ন ॥ 


দতনি বলেন, আমাদের কালে দ্রুত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির 
ফলে মানবজাতি বহুবিধ সমস্যার সম্মৃখান হয়েছে । অতীতে প্রাচীন ধজ্জীনের 
কালে শুসব সমস্যাবলশ বর্তমান ছিল না বা আঙ্গকের মতো এত তীব্র ছিল 
না! মানবিক অস্তিত্বের অত্যন্ত সুক্ম উপাদানগুলোর ওপর এলব সমস্যার 
ছাপ আছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবতাবাদ* লামাজিক-নশীতিবোৌধের 
মৃলনীতিশুলোর অঙ্গে এদের সম্পর্কের মুল পর্যন্ত সমস্যাগুলো প্রসারিত " 


সন্দেহাতীতভাবে এই উপলব্ধি বাঁড়ছে যে বিজ্ঞানীদের সামাজিক দাঁয়িত্ব- 
“বোধ ও বিজ্ঞানে" ষ্যায়-নাঁতির উপাদানগুলোর ভূমিকা গুপোত্তর প্রগতিতে 
(এই বৃদ্ধির হার হল £১১৩ :£ ৯:২৭ : ৮৯--অনু) না বাড়লে মানবতা 
এমন কি বিজ্ঞানও সমান্তর শ্রেণীতেও (এখানে রৃস্ধি্ন হার ১, ২১৩, ৪ 
ইত্যাদি--অনু ) বাড়তে সক্ষম হবে না! মানাককতাবাদ-মুখী বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের স্ক্রিন ভূমিকার জন্তে বিজ্ঞানের নপীতিশাস্্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 
' বহষাবে প্রতিষ্ঠিত । প্র 

বিগত কয়েক বছরে .সমস্যাটি জীনেটিক { বংশাদু বি্ভা্ত ) [জন ) 
ইঞ্জিনিয়ারং-এর অগ্রগতির সঙ্গে 'সঙ্গে উল্লে€যোগ্যভাবে তীব্র হয়ে 
উঠেছে ' একদিকে সঞ্চিত রয়েছে মানবজাতির পক্ষে বিপুল ম্ভাবন1 
. (যেমন রোগগ্রস্ত জানের বদলে স্বাভাবিক জীনকে স্থাপন করে বংশানুক্রমিক 
অসুস্থতাকে দূর করা)। আবার অপরদিকে, জাঁনোটিক আনীয়ারিং 
পদ্ধতির মূল কথা হল উদ্েশ্বপুরণ ৷ এই ধরনের প্রয়োগ বিপদজনক কারণ 
এটা হ্-নিয়নত্রিত প্রজনন প্রাক্রয়াসমহের অত্যন্ত সুদ্্ব্যবস্থাকে এবং শেষ পর্যন্ত 
জীবনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে । 

সর্বোপরি, তাই এ গবেষণার ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি-শিয়ন্ত্রণ ও বংশাগুগত 
নিয়ন্ত্রণের নৈতিক সমস্যাবলশ জড়িত । ক্রমশই বেশি বেশি সংখ্যক বৈজ্ঞানিক 
এ সমস্যাগুলোকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নতিশাস্তু সম্পর্কিত সমস্যা বলে ভাবতে 
শুরু করেছেন । বনু আন্তর্জাতিক বংশাধুবিদ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা মঞ্চে, বংশাণু ~ 
নিয়ন্ত্রণের নীতির বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও বইতে এ ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। 
এটি চূড়ান্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে জীনোটিক ( বংশাণু ) এক্িনায়ারিং-এর 
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কয়েকটি পরাঁক্ষার ওপর নিষেধাজা জারির জন্য বিজ্ঞানগদের কত 
আন্দোলনে 7 

এ প্রসঙ্গে অবশ্ত আরও সাধারণ সমন্যা দেখা দেয়? শুধু নশীতশাস্তরয় 
স্তরেই কি বিজ্ঞানকে. নিয়ন্ত্রণ করা যায় ? এরা কি নীতিশাস্ত্রীয় আত্মনিয়ন্তবণে 
সক্ষম? শেষপর্যন্ত বংশানুবিগ্ার বৈজ্ঞানিক নীতিগুলোও ষছ্ছি প্রযোগ করা 
হয, মানব কল্যাণের বাস্তব উপলব্ধি থেকে নীতিগুলো যদি নির্ধারিত হয়, 
তখনও সন্দেহ থেকে যায় যে এসব নীতিগুলো মেনে চলার জন্য “ফিড ব্যাক” 
ও নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর ও নিশ্চিত করা যাবে কিনা । একথা খুবই স্পষ্ট 
যে, এগুলোর রূপায়ণের উপর এবং কার্যত বিজ্ঞান ও তার মূল্যবোধে বিভিন্ন 
নৈতিক সুত্ৰ রচনার উপৰ যেগুলোর প্রভাব রয়েছে সেগুলো সামাজিক 
' উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়” একথা খুব স্পষ্ট । এই উপাদানগুলে! 
ইতিহাসের “চরম লক্ষ্য” স্বরূপ অর্থাৎ মানুষের অবাধ ও পুর্ণাঙ্গ বিকাশের 
কাজ করবে? 

তাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শ্যায়-নাঁতি, বিজ্ঞানের ন্যায়-নীতি, আপনা আপনি 
বিজ্ঞানীদের এমন কোনো নির্ভরযোগ্য আালোক-উজ্জ্বল পথের নির্দেশ দিতে 
পারে না--ষে পথ-নির্দেশের সহায়তা নিয়ে তার! অজ্ঞান! সমুদ্রে পাড়ি দিতে 
' পারেন এবং বিজ্ঞান তার নিজস্ব মৌল আকাঙ্ঘা ও তার মানবিক ব্রত ছেক্ডে' 
পথভ্রষ্ট হয় লা । ব্যাপক অর্থে এটা কখনই শ্বায়শাস্ত্র সম্মত আচরণ বাধ বলে 
গণ্য হতে পারে না । কারণ এট! নিজেই সাষাজিক-অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত 
এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও নীতিগত উপাদান ও মূল্যবোধের ওপর মূলত নির্ভর- 
সীল এই উপাদান ও মূল্যবোধগুলোর চরিত্র নির্দিষ্ট, ধ্রীতহাসিক । তার! 
আধুনিক সমাজের সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে! 

কোন ধরণের সমাজ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামাজক নৈতিক নিয়ন্ত্রপগুলে? 
কার্যকর করছে সেটি এখানে ধুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ বহুক্ষেত্রেই বকল্ঈগুলে! বিজ্ঞানী- 
দের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক ও মানবজাতির পক্ষে ভয়ানক । সমাজতত্ত্রে সেই 
বিকল্পগুলো থাকে না । সমাজতন্ত্রে রাই ও জনসাধারণ নানাবিধ আকারে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর কর । সেখানে 
বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক লক্ষ্য এবং পথের মধ্যে সুসঙ্গতি বেড়েই চলেছে । 
মানুষের কল্যাণ ও পরিপূর্ণ বিকাশের দিকেই এর গতি৷ প্রাকৃতিক 
' বিজ্ঞানের সিদ্ধাস্তগুলোর সত্য ও মৃল্যবোধগুলো নিয়ে আলোচন! করেন 
হাৰ্বাৰ্ট হোরজ । j 
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আমাদের সমষে প্রাকৃতিক 'বজ্ঞানের 'সিদ্ধা গুলো! মানবজাতির 
পক্ষে পণুত-ব্যক্তিদের আলোচ্য বিষষের চেয়ে অনেক বেশি তাংপর্যপূ্ণ ৷ 
মার্কিন সাত্রাজ্যবাদের আণবিক অস্ত্র প্রযোগেব সঙ্গে সঙ্গে যে “বিশুদ্ধ” 
ববজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য অনুসন্ধান এবং জ্ঞান কেমনভাবে প্রযুক্ত হল 
সে বিষয়ে সে উদাসীন, সেইদিন থেকে নেই “বিশুদ্ধ” বিজ্ঞান তার ম্যাদ! 
ও আকর্ষণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ৷ রাজনীতির ' সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো 
যোগ নেই, একদা জনাপ্রপ্ন এই ধারণাকে ক্রমেই বেশি বেশি করে বর্তমান 
বিজ্ঞানকে বর্জন করতে হচ্ছে? মানব-জাতির ভবিত্ততের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব 
আছে এমন সমস্াবলশ সমাধানের সংগ্রামে বিজ্ঞান তাঁর উপযুক্ত স্থান খুজে 
নিচ্ছে । ফলত, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তাবলীর সত্য ও মূল্যবোধের সম্পর্ক-বিদ্াস 
আধুনিক বিজ্ঞানের আত্ম-চেতনার কেন্দ্রায় সমস্যা ঝলে পরিগণিত হচ্ছে ! 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নৈতিক ও ন্যায়শান্ত্রগত সম্পূর্ণতা সাধনের সত্যপথ- 
সন্ধানে ডায়ালেকটিক বন্তবাদের নাঁতিগুলোই শুধু সহায়তা করতে পাবে! 
বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য মার্কবাদী-েনিনবাদীর! যে লমাধান* 
গুলো হাজির করেছে তাতে পুঁজিবাদ দেশের প্রকৃত বিজ্ঞানীদের ক্রমবর্ধমান 
আগ্রহের কথা বিবেচনা করে তাদের সঙ্গে সাক্রষ আলাপ-আলোচনার 
_উদ্বোগ নেওয়া প্রয়োজন এবং মার্কসবাদের মত-দর্শপত মৌল প্রত্যয়গুলো 
তাদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন ৷ 


হোরজ জোর"দিয়ে বলেন যে, বস্তুবাদী ভায়ালেকটিকস-গর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণাগুলো মূল্যবোধ বিবেচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । সত্য 
যদি উপলন্ধ বাস্তবতা ও জ্ঞানে রূপা ম্তরিত তার প্রতিবিশ্বনের মধ্যেকার দ্বি-মুখা 
সম্পর্ক হয় তাহলে প্রাকাতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলে! হচ্ছে জি-মুখী সম্পর্ক 
যুক্ত । সেই. ত্রি-মুখী সম্পর্কের মধ্যে রযেছে পূর্বে উল্লিখিত উপাদানগুলো 
এবং মানুষের মধ্যেকার সামগ্রিক সামাজিক সম্পর্ক ৷ 


গবেষণার সিদ্ধান্তগুলোর প্রয়োগের মত দ্ববৈষণার গতিগুখ শেষপর্যন্ত 
বিজ্ঞানীদের নিজস্ব মূল্যবোধ-বিচারের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর কয়ে ' 
বিজ্ঞানের সামাজিক ব্যবস্থাপনার ওপর ৷ সেগুলো আবার মৌল সামাজিক: 
অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বার! নির্ধারিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের অধীনে, বিজ্ঞান” 
ধ্বংসাত্মক শক্তিতে পরিণত হয় ।. তার কারণ বিজ্ঞানের অন্তনিহিত ইচ্ছা নয়, 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপগুলো বিজ্ঞানকে সেই উদ্দেশ্বে ব্যবহার করে ৷ তাই মূল্য- 


৮৩ 


~ 


বোধ বিচারের ক্ষেত্রে কল্পিত বিপ্লবের চেয়ে বিজ্ঞানের মূল্যবোধের গতিযুখ্য ' 
' ফেরাবার জন্মে অতিরিক্ত কিছু করা দরকার ৷ তার জন্য শেষপর্যন্ত সামাজিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যিকারের বিপ্লবী কপাস্তর, সাধন প্রস্বোজন ৷ , 


হেলমুট বোহুৃমি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয়গুলো .ও 
মানুষের পক্ষে ক্ষতিকরভাকে তাদের প্রয়োগের, সম্ভাবনা .( বংশাপুবিস্তার 
অভিজ্ঞতা থেকে ) নিয়ে আলোচনা করেন " বঁতনি বলেন, "অপরাপর 
বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক ও প্রস্্িত আবিষ্কার ও বিকাশের মতো জব বিজ্ঞানের 
সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলো মানব জাতির কল্যাণের জন্যই শুধু ব্যবহার না 
করে, মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে সেই কারণে। 
সামাজিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিককাঁলে বিজ্ঞানীদের দাক্রিত্ববোধের কথাটি 

" এত গুরুত্বপুর্ণ । এ দাঁয়িত্ববোধের কথাটি সামাজিক তাৎপর্যহণীন বিমূর্ত দায়িত্ব 

বোধ নয় 1 বরং একদিকে শাস্তি ও সামাজিক প্রগতির এবং অপরদিকে 
প্রতিক্রিয়া ও সাত্তরাঙ্জ্যবাদী শঁজিগলোর মধ্যে প্রকৃত সংগ্রামের উদ্েশ্যদবারা, 
চালিত দাঁক্ষিত্বোধের কথা এটি? এটি মিকিউলার বংশাগ্রবি্ধার 
নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোষ্ঠার উদ্যোগের ফলেই বিপজ্জনক ফলাফল 
জড়িত জেনেটিক ইঙ্জিনীয়ারিং পদ্ধতিগুলোকে কঠোর সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিহত করা সম্পর্কে বেশ কয়েক বছর ধরে আলোচনা এখন 
চলছে । বংশানুবিদ্ঞার একেবারে সম্প্রতিকালের অগ্রগতির ' ফলে সামরিক 
' উদ্দেশ্বে, বিশেষত, “জাতিগত” ও বংশানুঁভিত্তিক ই তৈরির সম্তাবন) 
গা ভোমরা তয় 


বংশানুবিদ্ভার টা ও নৈতিক সমস্যাবলীর বিষয়ে জি. ভি- আরু-এবু 
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি জি. ডি- আর বিজ্ঞান একাডেম'ঁর জখবাবিজ্ঞান 
বিভাগের গৃহত এই অবস্থানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ই “ফলাফলের 
অপব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার আসল পদ্ধতি উভয়দিক থেকেই বংশাণু- 
.বিদ্যাকে সুবিধাজনক ভাবে কাজে লাগানোর একটা অনিবার্য বিকাশ অস্বীকার 
‘করা যায় না} সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো এমনভাবে (নির্ধারণ করতে 

হবে যাতে একদিকে মানুষ ও তার পরিবেশের সবচেয়ে বেশ নিরাপত্তা 
পর্ণ নিশ্চিত হয় অপরদিকে জীববিদ্ভা গবেষণার অগ্রগতিও প্রতিহত না হয়। 
মিকিউলার জববিষ্যা ও মলিকিউলার বংশাণুবিগ্থার পরীক্ষার লক্ষ্য ও. 
শর্তাবলপ রচন1 করা গুরুত্বপূর্ণ । সমাজতাস্ত্রিক সমাজের বিকাশে ব্যবহারিক 
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প্রযোজনে এবং মতাদর্শগত ও নৈতিক সূত্রগুলোর আলোকে এসব পরীক্ষা 
ও ফলাফলের ব্যবহারের লক্ষ্য ও শর্তাবলন প্রতিষ্ঠা করাও গুরুত্বপূর্ণ” ।* 

শেষকালে বোহ্‌মি বলেন, সামাজিক-নোতিক নিয়ন্ত্রণের মৌল মূল্যবোধ 
প্রতিষ্ঠায় মাকসবাঁদ-লেনিনবাদ আমাদের সহায়ত করে এবং এ প্রযোজন 
মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য হাতিয়ার । 

চতুর্থ বিষয় আলোচনার সময় িপোর্টে উল্লিখিত নানাবিধ প্রশ্ন 
বিবেচিত হয় । এসবের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ফ্রলভ-উল্লিখেত বিজ্ঞানীদের 
আচরণবিধি । গ্যাঙ্ষেলভ প্রশ্ন করলেন, বিজ্ঞানের নীতিশাস্ত্রের জন্য মৌল 
নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে এমন আচরণবিহি প্রণয়ন করা কি আদে সম্ভব 
এবং তাব প্রতি মার্কসবাঁদশদের মনোভাবই. বা কী হবে? এর সঙ্গে 
বেলায় ভ এইটি যোগ করেন £ একথা বলা কি ঠিক হবে যে বিজ্ঞানকে 
নিয়ন্ত্রণের উন্দেগ্রে প্রস্তাবিত আচরণ বিধির চরিত্র কল্পনাধর্মী ও প্রলেপের মতো? 
হওয়া সত্বেও বিজ্ঞানের মানবতাবাদী আন্দোলনের অনুকূলে এ আচরণবিধি 
কিছু করতে পারে? | 

ফ্রলভ জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই পারে | স্ধাঙ্গীণ আচরপাবাধর কথা 
প্রস্তাব না করে, নির্দিষ্ট আচরণবিধি, বিশেষ করে মানুষের ওপর পরাক্ষাব 
নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব নিশ্চয় দেওয়া যেতে পারে । আম যতদুর জানি এ ধরনের 
আচরপবিধিতে মার্কসবাদীদের নীতিগত আপত্তি নেই। কিছু বিছু 
বিজ্ঞানীদের মতো একথা ভাবা ভুল ও ভবাস্তব হবে যে, এই আচরণবিধি 
রচিত হলেই সমস্যার পুর্ণাঙ্গ সমাধান হবে । সব রকমের গুরুত্ব সত্বেও 
ব্যাপকতর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর “তারা না ঈ্লাড়ালে এবং 
সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে সমধিত ন! হলে এগুলি কার্যকর হতে 
পারে না? 

বোহৃমির প্রতি ওয্াইজারম্যালের প্রশ্ন: আাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার 
কথা বলা হলে, আণবিক অস্ত্রের বিকাশ, উৎপাদন ও প্রসার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ 
করা যায় বলেই লোকে বোঝে । কিন্ত জীবাণু বৃদ্ধের হাতিয়ারের বিকাশ 
ও উৎপাঁদনকে নিয়ন্ত্রণ কর! কি সম্ভব ? সব দেশ রাজী হলেও এই নিষেধাজ্ঞা 
কেমন করে কার্যকর করা সম্ভব? উত্তর বোহৃমি বলেন : বাস্তবিকই,, 
পারমাণবিক অস্ত্রের তুলনায় জীবাণু যুদ্ধের হাতিয়ারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ১৯ 
আরও বেশি জটিল বিষয় । জীবাণু ও বিষাক্ত মুদ্ধাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে 


* স্পেকউ্রীম, সংখ্যা ৬, ১৯৭৭, পৃঃ ৩ 
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শাস্তি--৬ 


কনভেনশন গৃহীত হওয়ার পর জাত'য় পর্যবেক্ষক দল স্থাপিত হয়েছে, কিন্ত 
তাদের কাজের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ৷. এই প্রসঙ্গে একটি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান 
দি উকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিশেষজ্ঞদের ( মূলত : 
মাইক্রোবায়োলিস্টদের ) নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী স্থাপনে সম্মত 
হয়েছিল । এই গোষ্ঠী বহু দেশের বড় বড় মাইজ্রোবায়োলাজস্টদের 
গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করনে এবং কার্যকর পর্যবেক্ষণের কাজ করবে । 
কিন্ত আমি একথাটির ওপর জোর দিতে চাই যে একটি বে সরকারি 
প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এ প্রস্তাবটি এসেছিল এবং প্রত্যেক রাষ্ ইচ্ছে করলে 
এসব পর্যবেক্ষক গোষ্ঠীকে প্রবেশ করতে দিতে বা না দিতে পারে ৷ 

. অবশ্য দেঁতাতের অগ্রগতি ও তার পারণাতস্থরূপ পারস্পরিক বিশ্বাসের 


পরিবেশ নিয়ামক পাঁরস্থিতি হয়ে দাড়াবে! এরকম অবস্থাতেই কেবলমাত্র . 


কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব । আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আস্থার 
আবহাওয়া প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যাপক মানব-বিধ্বংসগ হাতিয়ার বিকাশের কারণও 
থাকবেনা ৷ | 

' আর একটা সমস্য! হল বিজ্ঞানের প্রশাসন ৷ ফ্রলভ বলেন, নিজস্ব অধিকার 
বলেই এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । বিজ্ঞানের সামাজিক-নৈতিক 
নিয়মের সঙ্গে এটি মুক্ত, কিন্ত একই নয় । এর বহু বিষয়ের মধ্যে সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক দিক আছে? সি- পি" এস. ইউ-এর ২৫তম কংগ্রেসে সমস্যাটির 
পুতি সুন্দর মনোভাব দেখান হয়েছে। যেমন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার 
সময়ও এ মনোভাব দেখান! হয়েছে । এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানকদের সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং বিজ্ঞান ও কমিউনিস্ট 
নির্যাণকার্ষের প্রয়োগকে অঙ্গাঙ্গভাবে মুক্ত করা-হয়েছে । 

বিজ্ঞান-ব্যবস্থাপনার সমস্যা আলোচন! প্রসঙ্গে ফেদোসিস্কেভ বলেন: 
বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব | আমাদের 
দিনে, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির, বিজ্ঞানের সংগঠনের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন । 

একসময় ছিল, যখন বিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টায় বিকশিত হত, 
স্বাভাবিকভাবেই তখন বিজ্ঞানের সংগঠন নিয়ম বা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল, 
* নং কিন্ত বিজ্ঞান এখন বহু দেশে প্রকৃত উৎপাদক শৃক্তিতে পরিণত হচ্ছে, | 
গবেষণার ব্যবস্থাপনাকে সংগঠিত করার সমস্যাবলশীকে আর অবহেলা করা 
কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্ত এতে বৈজ্ঞানিক কার্মকলাপকে, বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাভাবনাকে কোনভাবেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা শৃল্মলিত করা বোঝায় 
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না এটা যথন ঘটে, তখন আর এটা বিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনা নয়, ব্যবস্থাপনার 
ধারবার বিকৃতি সাধন, এ বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগাতর ক্ষতিসাধন করে । 
এট সবাই জানেন ষে, বিজ্ঞান যখন পুঁজিবাদের হাতে সংগঠিত হয় তখনই 
তার বিকৃতি ঘটে । 

বিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনার সমস্যাটি এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে 
বেলাস্্রে্ভ বলেন, তত্বগত দিক থেকে দুটি সম্ভাব্য ধারা বের করা যায় £ 
প্রথমত, বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা, এবং দ্বিতীয়ত, এ ধরনের 
কার্যকলাপের উপযোগী শর্তাবলী রচনা ৷ 

প্রথম ধরনের বিষয় সম্পর্কে আমি ফেদোসিয়েভের সঙ্গে পুরোপুরি একমত 
যে বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনা একেবারে অসম্ভব । সেই কারণে 
বিজ্ঞান-ব্যবস্থাপনার একটিই মাত্র পথ, ভাহল বিজ্ঞানের সবচেয়ে ভাল উৎপাদন 
মূলক সৃজনশীল প্রক্রিয়ার অনুকূল শর্ভীবলণ সৃষ্টি করা ৷ 

বিজ্ঞান-ব্যবস্থাপনার সংগঠনে সম্ভবত সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে 
মেধাবী নারী ও পুরুষ বিজ্ঞান কমীর নির্বাচন | বিজ্ঞান-ব্যবস্থাপনার 
দ্বিতীয় বিষয়_গবেষণার কর্মসূচী প্রণয়ন প্রধানত বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং সমন্বয় সাধন, কাজের ভাগ, পরস্পরকে 
কাজ বু'ঁবয়ে দেওয়া ও দায়িত্‌ বণ্টন ইত্যাদির ব্যবহার বোঝায় ৷ 

শেষে, সত্য ও মূল্যবোধের সম্পর্ক নিয়ে চমৎকাব মতবিনিময় চলে ৷ 


ফেদোসিস্রেভ বলেন, আমি মনে করি যে সত্য, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক 
সত্য কখনও মানুষ বা মানবজাতির ক্ষত করে না ৷ জ্ঞানের অপব্যবহার, 
সত্যের অপব্যবহারই মানুষ ও মানব জাতির ক্ষত করে । এটি সামাজিক, 
শ্রেণীগত প্রশ্ন । অবশ্য মলিকিউলার বায়োলজি ও বংশানুবিষ্ভার বড়ো 
বড়ো আবিষ্কারকে নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থে, স্বার্থপরায়ণ শ্রেণীগত উদ্দেশ্যে, 
অপব্যবহারের সুযোগ আমাদের কালে বুর্জোয়াদের আছে। কিন্ত 
প্রগতিশীল মানবজাতি এক ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে; সেই 
অভিজ্ঞতা! এমন নির্দিষ্ট আদর্শ সৃত্বদ্ধ করতে পারে যা বিজ্ঞান, ও বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের বিপজ্জনক ও বিছ্বেষপরায়ণ ব্যবহার ঠেকাতে পারে । 

দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তার মতাদর্শগত ( নৈতিক ) কাজের অন্যতম 
হল এই সমস্যাটি মোকাবিলা করার উপযোশশ বৃদ্ধিগত, সাত্যিকারেরর , 
মানবিকতাবাদী আবহাওয়া সৃষ্টি করা৷ এই ঘটনাটিকে অভিনন্দন জানানো 
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উচিত যে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মার্কসবাদী 
দার্শনিকরা সক্রিয়ভাবে সমগ্যাগুলিকে তুলে ধরছেন । 

সাধারণ আলোচনা করতে করতে ছোরক্ সত্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কের 
এসব সমস্যায় আবার ফিরে আসেন । তিনি বলেন, সমস্যাঁটর 'ছুটি দিক 
আঁছে। প্রথমত ব্যক্তিবশেষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, সমাজের মানুষে 
মানুষে সম্পর্ককে ও তাদের মূল কার্যকলাপের প্রাক্রয়াুলকে প্রভাবিত করে - 
যে.সমস্যাবলী__তাঁর সত্যের সমস্যা রয়েছে । কোনে! “চিরন্তন” বিমূর্ত মুল্য 
বোধ নেই ৷ প্রত্যেকটি মূলবোধই মূর্ত । যে সামাজিক পরিস্থিতি একে রূপ 
দেয় তার ছাপ এর ওপর থাকে | সামাজিক জীবনে তার প্রভাব কতখানি 
পড়বে তা নির্ভর কবে বাস্তব প্রবণতা ও এরতিহাঁসক বিকাশের নিয়মেৰ 
সঙ্গে এটা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ তার উপর ৷ ৮, 


' দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে স্বয়ং সত্যের মৃল্য। বান্তবকে বূপান্থরের কাজে 
ব্যবহৃত জ্ঞানের মতো নিঃসন্দেহে সত্যও একটি মূল্যবোধ । কিন্তু একে 
অপরাপর মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে: সর্বোপরি, একে যদি 
একমাত্র মূল্যবোধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সত্যের স্রষ্টা হিসেবে 
মানুষের ওপর অমানবিক পরাঁক্ষাগুলিকেও সমর্থন করা সম্ভব । আমাদের 
কর্তব্য হলে! প্রকৃতির নিয়মকানুনগুির জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষের ক্ষেত্রে 
এই জ্ঞানের তাৎপর্যকে বিবেচনা করা ৷ 

একই সমস্যা নিয়ে খ্যাঙ্গেলভ আলোচনা করেন £ মার্কস বলেছিলেন যে 
কয়েকটি নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ রূপের মধ্যে দিয়ে মানুষ জগৎকে উপলব্ধি 
করে; ষার মধ্যে আমরা বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ও- মৃল্যবোধ- 
ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পাই । এক রকম হলেও এই রূপ ছুটির মধ্যে মৌল 
তফাৎ আছে যা জগৎকে চিন্তার মধ্যে আয়ত্ত করার ধরন এবং এসব রূপের 
কার্যকর লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত । আপন সত্তার নিয়মকানুনের মধ্যে, তাদের 
নিজস্ব সংযোগ ও আস্তঃসংযোগের মধ্যে বস্তুর বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির প্রতি- 
ফলন ঘটে । তার ফলে এসব প্রতিফলন আইন, তত্বাবলী ইত্যাদি 
ধারণাগত নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে নির্ধারিত হয় । সেই তুলনায়, নশতিশান্ত্র ও 
আইনের মধ্যে জগৎ সম্পর্কে প্রকাশিত বিচাব-বোধ বিদ্ডিন্ন শ্রেণী ও 

“গোষ্ঠীর স্বার্থ ও প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবনে নানা বস্তু ও 
' ঘটনাবলশর গুরুত্ব প্রকাশ পায়, জ্ঞানের এসব ধরন নির্দিষ্ট কূপ, নিয়মাবল'ী 
ও নীতিনমূহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ৷ বস্তুজগতের্‌ বিজ্ঞানসম্মত আত্মীকরণের 
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বাজ আমাদের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান সবরাহ করে আর. জগতের মুল্যবোধ 
আত্মীকরণের কাজ সংশ্লিষ্ট আদর্শ ও নিয়মগুলোর দ্বার! মনুষের আচরণকে 
‘নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। 

সেই -সঙ্গে, বস্ত-জগতের সুল্য-বিচারবোধ. ও তার প্রতি বৈজ্ঞানিক 
সৃষ্টিভঞ্জি ঘনিষ্ঠভাবে সংমুক্ত । নির্দিষ্ট করে বললে, সত্যের ধারণাকে 
মূল্যবোধের প্রি ছিন রকমভাবে প্রয়োগ করা যায়ঃ প্রথমত, সূল্য-বিচার 
«বোষ ও মানুষের কাজের (নৈতিকতার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে ভালভাবে দেখা 
যায়) সামাজিক অর্শবন্তর মধ্যে একন নির্ধারণে 5 দ্বিতীয়ত, আদ্শুমূলক 
ববচারবোধ, নীতি ও আদর্শ 'এবং ষামাজিক শ্রেণাগুলোর সামাজিক 
প্রয়োজন ও স্বার্থগুলেশর মধ্যে এক্য বনর্খারণে ; তৃতীয়ত, চুড়ান্ত (সর্বমানবিক) 
উপাদান ও নানাবিধ যুল্যেবোখের আপোক্ষিক (শ্রেণী ) উপাদান বিশ্লেষণে । 
আপেক্ষিক ও প্ররমের মুল্যবোধে শ্রেণী ও বহিশ্বজনীনভাবে মানবিক 
উপাদানের মধ্যে এঁক্য ও বাশউতা আর্কসবাদ দেখায়, ভার অধ্যে দিয়ে 
নান! মূল্যবোধের সত্যিকারের অর্থ বস্তুগতভাবে নির্ধারণ করে ৷ 

সিদ্ধান্ত টেনে ইভান ফ্রলভ বলেন : আমাদের আলোচনার আনুষ্ঠানিক 
সংক্ষিপ্সার তৈরির কোনো ইচ্ছা আমার নেই । কারণ ভবলিউ. এম. 
আঁর-এ অনুষ্ঠিত মত-বিনিময়ের এতিহ এটা নয় ৷ কিন্ত একথা আমি বলতে 
পারি যে আমাদের বিষয়, “ডায়ালেকচিক বন্তবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান” 
সম্পর্কে আমাদের ফলপ্রদ্ আলোচনা হয়েছে । আলোচনার মধ্যে বেশ 
সুন্দরভাবে ও ঘনিষ্ঠ আকারে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভায়ালেকটিকস ও 
ডায়লেকটিক বন্তবাদের পরম প্রয়োজনীস্ততা এবং অ'মাদের বিশ্বদৃষ্টিভার্গি ও 
পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক চরিত্র, আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদশ দর্শনের 
বৈজ্ঞানিক চরিত্র প্রদপিত হয়েছে । 


এ আলোচনা, সম্ভবত কম করে হলেও বিষয়গত ও বিষয়াঁগত মুল প্রস্তাবনা- 
গুলি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ডায়ালেকটিকস ও ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের 
সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ । অবশ, 
আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ডায়ালেকটিক বন্তবাদ কী দিতে পারে, ত! বলা 
ও দেখানই যথেষ্ট নয় 1 আমাদের এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে কেন বন্ছ 
বিজ্ঞানী আজ এটি উপলান্ধ করেন না এবং কেন ডায়ালেকটিক বন্তবাদের দর্শন 
সচেতনভাবে গ্রহণ করেন নাঁ। স্পষ্টতই এটি বিষয়গত ও বিষয়ীগত সুক্ষ 
জটিল অনেক কারণের ওপর নির্ভরশীল ৷ এসব কারণ বিশ্লেষণের সময় প্রকৃতি- 
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- বিজ্ঞানের সঙ্গে ভায়ালেকটিক বন্তবাদ ও সাধারণভাবে নির্দিষ্ট বিজ্ঞানেরা 
সমন্বফ্ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলি সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া; 
উচিত । কারণ অতশতের সাফল্য ও ক্রটিগুি বিশ্লেষণ, করে আমাদের; 
ভবিষ্যতের কার্যারলী কিভাবে সংগঠিত করা যায় সে সম্পর্কে আমরা সঠিক: 
চিসদ্ধান্ত গ্রহণ'করতে পারি?" 

একেবারে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি ছাডাও, রর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক 

ও মতাদৰ্শপাত দিক আছে । এক অর্থে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিজীবীদের কমিউনিষ্ট 

রপনপাত ও রণকৌশল সংক্রান্ত কাজের ওপর শেষোক্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব 
আছে 1 যেসব দার্শনিক ও মতাদর্শগত প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের মনকে আলোডিত 
করছে” কমিউনিস্ট ও মার্কসবাঁদপরা যখন সেগুলোর স্পষ্ট জবাব দিতে পারে» 
শুধু যখন অপর রাজনৈতিক শক্জিসমূহের মুখপাত্রদের জবাবের চেয়ে এসক 
উত্তরগুলি বেশি আকর্ষণীয় হয়, তখনই কেবল বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্ন্তিবিচার 
বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কাজের সাফল্যের কথা কঁমউনিস্টর! ভাবতে পারে । 

এ প্রসঙ্গে, অবশ্ত' যে মেটিরিয়্যালিজম য়্যাণ্ড এম্পিরিওক্রিটিলিজম-. 
এ লেনিন তাঁর ভাবনাগুি বিশদ করেছেন, সেই বইটির প্রতে যথেষ্ট গুরুত্ব 
দেওয়া হয়া সেখানে তিনি দেখিয়েছেন. যে সত্যসন্ধানখ বৈজ্ঞানিকও 
নির্দিউভাবে বন্তবাদণী ডায়ালেকটিকস-এর অবস্থান গ্রহণ করেন। এই মূল 
ধারণাঁটিকেই লেনিন সুত্রবদ্ধ করেছেন " এ ধারপাটিকেই আজ আমাদের, বিশদ 
করতে হবে কারণ এটা জগতের বির্পবী রূপান্তর সাধনের কাজে বিশাল 
বিজ্ঞানী বাহিনীকে মুক্ত করার জন্যে প্রকৃত মার্কসবাদ?্‌ ও কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি 
পনির বারা যয 


বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, মতাদশ” 


রাজনাতিক চলচ্চিত্রের চেহারা 
পুঁজিবাদী দুনিয়াৱ সিনেমার কিছু (কাক 


অধ্যাপক আজেকজ্াগ্ডার কারাগানোভ 
‘বোর্ড সেক্রেটারি, ইউ, এস, এস, আর-<ৱ চলচ্চিত্র শিল্প ইউনিয়ন 


কয়েক বছন্ন আগে ইউ, এস, এস, আর ও ইতালির চলাঁচ্চত্র বিজ্ঞানীদের 
আলোচনা সভায় ইতালির সহকর্মদের সাথে আমি আলোচনায় যোগ 
দিয়েছিলাম । আলোচনার সময়ে চলচ্চিত্র পরিচালক কার্পো লিজানি 
আমদের ১৯৬৩ সালের আলোচনা সভার কথা মনে করিয়ে দিলেন ৷ 
“সেই সময়ে আমরা আপনাদের এই বলে সমালোচনা করেছিলাম যে 
১ ‘সাচিয়েত চলচ্চিত্রে রাজনীতির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এখন আমরা! 
আমাদের নিজেদের চলচ্চিত্র রাজনীতিমুখী করছি", লিজানি বলেন এবং 
এই . পরিবর্তনে তিনি আশ্চর্যাশ্বিত হলেও শিল্পে রাজনীতির ভূমিকা সম্পর্কে 
তার . বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক এবং এ ব্যাপারে তিনি একা নন? 
প্রায় সমস্ত বক্তাই চলচ্চিত্রের রীজনীতির ব্যাপায়ে বক্তব্য রাখলেন ! 

ঘাটের দশকের শেষদিকে ও সতরের দশকের প্রথম দিকে সিনেমা জগতের 
সর্বত্র রাজনৈতিক চলচ্চিত্র সম্পর্কে কথা বলা শুরু হয়েছে । এই কথাটা 
শুধুমাত্র জনপ্রিয়ই হয়নি, ফ্যাশানও হয়েছে । সিনেনা জগতে এর যাথার্থ্য 


সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা সত্বেও কথাটা জনপ্রিয় রয়েছে৷ সন্দেহবাদগরা বলেন যে,- 


“রাজনৈতিক চলচ্চিত্র” কথাটা সঠিক নয়, কারণ একটি চলচ্চিত্র রাজনৈতিক 
হতে পারে এবং যদি আমরা রাজনৈতিক সিনেমাকে একটি আলাদা রর্গের 
বলে ধর (পশ্চিমীদের মতো! অপরাধমূলক ইত্যাদি ) তাহলে আর এক ধরনের 


সিনেমা যথা অরাজনৈতিক সিনেমা, যা শ্রেণীসংগ্রাচফ থেকে বিচ্ছিন্ন-তাঁর * 


আস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হবে । 
এই যুক্তিকে স্বীকার করতেই হয়, যে-কোনো ছাঁবই কোনো না কোনো- 
ভাবে শ্রেণীসংগ্রামের সহায়ক হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, 


৫৮ 


নং 


s 


প্রন কি সবচেয়ে অরাঞ্নৈতিক সিনেমাও ৷ বুর্জোয়ারা যখন ক্ষমতায় থাকে” 
তখন এই ধরনের সিনেমা সামাজিক সমস্যা ও সংঘাত থেকে জনগণকে দুরে; 
সরিয়ে রাখে ৷ এটা জীবনকে অবাস্তব করে তোলে ৷ এটা দর্শকের মনে , 
বিভ্রান্তি সৃষ্ট করে এবং এইভাবে সত্যকে জানবার ও তার জন্ম লড়াই করার; 
আকাঙ্াকে দূর্বল করে। এই দিক থেকে “রাজনৈতিক সিনেমার” 
ধারণাকে বিজ্ঞানসন্মত বলা যায় ন! এবং এটাকে চিত্র পরিচালকের বক্তব্য 
হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় । এই ধারপার যাথার্থ্য ও সীমাবন্ধতা আলোচনার 
সময়ে কেউই এর বাস্তব জীবনের যে উপাদান-_যাঁ তাঁকে জনপ্রিয় করে। 

ভুলেছে_সেটাকে অবহেলা করতে পারে না । 

বিগত দিনের হলিউড এবং হলিউড মডেলের অন্যান্য সিনেমা থোক. 

আমরা দেখি যে, এগুলো তৈরি হয় চিরাধত ত্রি-কোণী ফর্মূলী-_ “একটি, 

পুরুষ ও দুইটি নার” বা “দুইটি নারণী ও একটি পুরুষ” এর টচিভাত্তিতে ৷ যদি 

রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়গুলে! গল্পের মধ্যে থাকে, তবে সেটাকে 

পশ্চাংপট- হিসেবে ব্যবহার করা হয় । রাজনৈতিক সিনেমাগুলোতে এই 


'মিশ্রণ ভিন্ন ধরনের ৷ যা একদা পশ্চাৎপটে ছিল, তাকে সামনে আনা হয় 


এবং সেটাই প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে । রাজনশীতি, রাজনৈতিক 
সংঘাত ও প্রাক্রিয়াগুলোকে গল্পের বিষয় কর! হয়" এবং যেহেতু এই বিষয়গুলে) 
নেওয়া হয়, সেহেতু ছবিটি বর্তমানের সমস্যাদির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে । 

প্রতিক্রিয়ার হাতে নিহত বিপ্লবাঁর,জীবন (বো উইভারবার্গের জোঁহিল 
শ্লিয়ানো মণ্টালডোর সাকো ও ভানসেটি) ; ধর্মঘট কাহিনশ (উইভারবাগের 
ওডালেন ৩৯৮), অ্রমজীবী মানুষের শেণী সচেতনতার বিকাশ (ইিও- 
পেট্টির শুমিকশ্রেণী স্বর্গে যাচ্ছে), অপরাধ অনুসন্ধানের সময় রাজনৈতিক 
শক্তিগুলোর সংঘাত ( কোস্টাগাভ্‌রার জেভ এবং রাষ্ট্র ও অবরোধ, 
ফ্রান্সিসকো রোমির ম7াটিকেস ); প্রতিক্রিয়াীল ষড়যন্ত্রের উন্মোচন (জন 
ফ্র্যাংকেনহাইমারের মে মাসে সাতটি দিন, মারিও মনিদেলির আমর! 
কর্নেলকে চাই ), মেরুদপুহীন পেটিবৃর্জোয়া ঝুদ্ধিগ্রশবীর ফ্যাসিস্ত খাতকে 
রূপান্তর (বানার্ডো বার্টোনুসির বশমালা লোক ), সমরবাদশীদের চালিত 


* যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন (সাজুযো ইয়ামামোটোর যুদ্ধ ও মানুষ) এগুলে? 
' হল ষাটের দশকের শেষদিক ও সত্তরের দশকের প্রথমদিকের রাঁজলৈতিক 


চলচ্চত্রগুলোর বিষয়বন্ত । তার মধ্যে কিছ কিছু ঠাত্র-কোণী” বিশিষ্ট সংঘাত 
আছে, পারিবারিক কগড়া, আবিস্বাস ও ঈর্বার ফলে জাত সংঘাত ইত্যাদি ৷ 


৯২ 


ক 


কিন্ত এগুলো শুধুমাত্র পণ্চাংপট_যা নতুন বিষয়ের সাথে দর্শকদের অভ্যন্ত 
প্রথাসিন্ধ প্যাটার্নের মিশ্রণ । | 

রাজনৈতিক ভাঙচুর এমন এক সময়ে হল যখন পরিচালকদের কাজে 
সংকটের পাঁরষ্কার লক্ষণ দেখা যেতে লাগল ৷ তাদের চিত্রগুলোকে ষাট 
' দশকেও সমালোচকের! সমকাঁলগন চলচ্ছিত্রের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি বলে 
বিবেচনা করে ৷ (১৯৬২ সালে মার্সেল মার্টিন লেখেন “ধ্যান্টনিওনি হচ্ছে 
আধুনিক চলচ্চিত্রের হৃৎপিণ্ড” ) এইসব ফিল্ম সংকটের পরিচয় বহন করে । 
অত্যন্ত উচ্চ শিল্পগত স্তরে তাদের চিত্রগুলে নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পরকে 
বোঝাব ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে ৷ চিত্র পরিচালকের ভাষ! সমৃদ্ধ হয়ে এমন 
এক পর্যায়ে পৌছাষ যেখানে তারা চরিত্র, মানবচিস্তা ও আবেগের সঙ্গে 
খাপ খায় । আশ্চর্যজনক স্বাভাবিকত্ব ও নির্ভরষোগ্যতা এইভাবে অজিত হয় 
এবং প্রামাণিক চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্থিতা করে ৷ উন্নত ধরনের প্রকাঁশ- 
ভক্গির মাধ্যমে পরিচালক পূর্ববর্তী সিনেমার কঠোরতা! থেকে নিজেকে মুক্ত 
করতে সক্ষম হন ৷ এতে জীবনের প্রকৃত গত পুরোপুরি চিত্রিত করা যায় । 
“চিন্তাকে পর্দায় প্রতিফলনের” জন্য যে নিরীক্ষা চালানো হয় তাতে চিত্তাকর্ষক 
ফল পাওযা যায় (এলেন রেসনাইসের মারিক্পেন বান্তে শেষ গ্রীক্ম এবং 
ফেলিনির ৮৯/২তে ) ! 
_. মানবজীবনের জটিলতা সেই শিল্পার] যত ঘনিষ্ঠভাবেই দেখান ন! কেন, 
আবেগ প্রদর্শনে যত সৃস্মতার পারচষই ভারা দিক না কেন, তাদের ছবির 
অন্তার্নাহত সত্য অসম্পূর্ণ ও আংশিক হযে রয়েছে । মানব জীবনের নাটক 
* সাধারণত বুর্জোযা ব্যক্তিত্ব পরাজয়ের কাহিনীতে বূপায়িত-_-তা সে 
প্রেমেই হোক্‌ বা তার সঙ্গীদের মধ্যে বোকাপড়ার চেষ্টায় হোক্‌-_চলচ্চিত্র 
নির্মাণে দক্ষতার পেছনে, যা আবিষ্কৃত হয় নি তা আবিষ্কার করার জন্য, নতুন 
নতুন দিক উন্মুক্ত করার জন্য সামাজিক শক্তির উত্তাল তরঙ্গ নেই । শ্রেপী- 
সংগ্রামেব প্রাত্রষা, ওুপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান, সাম্প্রতিক মতাদর্শগত 
সংগ্রামের ঘটনাবলী, সমাজতন্ত্রের শান্তি অভিযান এবং প্রতিক্রিযাব ছারা 
অববোধ ইত্যাদির প্রতিফলন বর্তমান চলচ্চিত্রে ঘটে ন! । বর্তমান দুনিয়ার 
বৈশিষ্ট্য সমশ্থিত আদর্শগত, ও সামাজিক সংঘাতের পটভূমিতে মানবজাতির ' 
সংঘাতকে ব্যাখ্যা'করা হয ন! । কমিউনিস্ট ও ওষার্কার্স পার্টিগুলোর প্রভাব 
এবং সমাজবিকাশের মূল ধারাগুলো! পর্দায় এখনও অনুপস্থিত ৷ 

বহরের পর বছর, ছবির পর ছবি নিঃসঙ্গতাব একই সংঘাতে, আত্মিক 


৯৩ 


সম্পর্ক স্থাপনের ব্যর্থতায় ও সামাজিক অনুভূতিব অন্ভাবে চলচ্চিত্রকার নিজেকে: 
আবদ্ধ রাখার ফলে, শিল্প এমন এক পর্যারে পৌছতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে 
একঘেযোম ছাড়া আর কিছুই নেই । 

রাজনৈতিক সিনেমা চলচ্চিত্রকারদের বিষয়বস্তুর পরিখি বাড়িয়ে দেয় এবং 
সিনেমার ভাষা সমৃদ্ধ করতে নতুন উৎসাহ যোগায় । এর ফলে কাব্যের 
সঙ্গে তথ্যচিত্রের, গাঁতিকাব্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার সংযোগ ঘটে ! ষাটের 
দশকের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত শিল্পের আবিষ্কার ও এ্রতিহ্কে ব্যবহারের সাথে 
সাথে চলচ্চিত্রকারেরা আরও অতাঁতে যান-_চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের 
ইতালীয় নয়া-বাস্তবতাবাদ এবং বিশের ও ত্রিশের দশকের সোটিয়েতেকু 
বিপ্লবী চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা ৷ 

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কালপরম্পরা ও কার্ধকরণ উভয় দিক থেকেই 
রাজনৈতিক সনেমার উ্বমুখী ঝোঁক, অ্রমিকত্রেণীর আন্দোলনের পুনরল্থান্ 
ভিয়েতনামে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের “নোংরা যুদ্ধের” বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আফ্রিক। ও 
ল্যাটিন আমোন্রিকার ঘটনাবলশ, বিশেষ করে যুব সমাজের প্রতিবাদ আন্দোলন - 
পুঁজিবাদ! সমাজের যুবকদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের পুনক্ুত্খানের সঙ্গে যুক্ত ৷ 

যে-সব চলচ্চিত্রকার সামাজিক বিষয়ের প্রাত উৎসাহ দেখাতেন, রাজনৈতিক 
চলচ্চিত্রের দিকে মোড় নেওয়াটা শুধুমাত্র তাদের দ্বারাই হয়নি । যে-সব 
চলচ্চিত্রকার শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্রতার সমস্যার মধ্যেই প্রধানতঃ ডুবে 
থাকতেন, তাদের ওপরও এর নির্দিষ্ট প্রভাব আছে । যেখনে বরো আপ 
এ মাইকেল এঞ্জেলো আ্যান্টোনিও তার চিরাচরিত পুরানো বিষয়কে নতুন 
করে দেখানো ছাড়া কিছুই করেননি, সেখানে জাত্রিস্কি পয়েণ্টে তিনি 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্রোহী যুবকদের বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পণ্যসৰসব 
সমাজের বাস্তবতা নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেন । তার ছবি দি রিপোর্ট 13- 
এর নায়ক একাক'ীত্বের ফশীকা প্রাচীর এড়াতে গিয়ে আফ্রিকার গেরিল। 
আন্দোলনে অস্ত্রশস্ত্র যোগানের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে । একজন স্পেনীয় 
কমিউনিস্ট আত্মগোপন করে কাজ করার কাহিন নিয়ে আালেন রেননাইস 
লা গেরে এস্ট ফিলি তৈরি করেন | দি ড্যাম্ড চিত্রে এনুচিনো ভিসকচি 
, যার! ফ্যাঁসবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের নৈতিক অধঃপতনের কণা প্রকাশ 
করেন | | 

রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের পখিকৃত্রা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন । তাদের রাজ- 
নৈতিক চলচ্চিত্রগুলো দর্শকদের নতুন চাহিদা! ও মেজাজের সাথে খাশ খায় 
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এবং একই সাথে তারা "নিজেদের প্রকাশ করহছ"__-পবিবর্তনশীল দুনিয়ায় কী 
ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের দৃঠিভাঙ্গ, প্রাতাক্রয়ার নতুন আঘাতের বিরুদ্ধে 
তাদের প্রতিবাদ, ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যাক্তস্বাতন্্যবাদের প্রত তাদের 
বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে ।' 

নবজ্জাগ্রত রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের দীর্ধ ইতিহাস থেকে আমরা কোনো- 
ভাবেই জানতে পারি ন! যে, বামমুখীন চলচিত্রে (এবং এটা বিশেষ করে 
ইতালির বৈশিষ্ট্য) শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অংশগ্রহণ 
কোনরকম সমর্থন পায় কি না? প্রশ্তিশশল চলচ্চিত্রকারদের দ্বারা সংগঠিত 
সমবায়ের কাছ থেকে কোনো কোনে! সময় তারা আর্থিক সাহায্য পায়৷ 
কোনো! কোনো সময় চলচ্ছিতরকাররা নিজ্জেরাই অর্থযোগান দেয় । যে-কোলো 
লোকের কাছেই এটা স্পষ্ট ষে, রাজনৈতিক চলচিত্রে ব্যাপক উন্মত্ত করতে 
পারে না, যদি না চলচ্চিত্র শিল্পের পুঁজি তাতে অংশগ্রহণ করে ৷ 

বর্তমান যুগের চলচ্চিত্র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ববিরোধিতার 
সম্থখীন আমরা হচ্ছি! অনেকগুলো! ক্ষেত্রে বামমুখী রাজনৈতিক চলচ্চিত্র- 
গুলোকে বুর্জোয়া প্রযোজক ও স্টুডিও মালিকরা! অর্থ যোগান দিচ্ছে । তারা 
এই নীতিতে চলে_-সবকিছুই লাভের জন্য অথবা টাক! টাকাই ৷ ফ্যাশনের 
উপাদানও আছে, কিছু হিসীবনিকাশও আছে-বামপন্থী লেখক ও 
পাঁরচালকদের কিছ সৃধোগ সুবিধা দিয়ে প্রোজকরা আশা রাখে-একদিকে 
তরুণ দর্শকদের আকৃষ্ট করা ও অন্যদিকে জনপ্রিয় রাজনৈতিক চলচ্চিত্র 
পঁরচালকদের বাজারের চাহিদার সাথে ক্রমে ক্রমে খাপ খাওয়ানোর 1 এটা 
" স্বণকার করতেই হবে যে, অনেক ক্ষেত্রেই এইসব হিসাব যথার্থ ৷ সুতরাং 
রাজনৈতিক চলচ্চিত্র “বেচেও” শিল্প শুরু হল ৷ পর্দাষ অশ্লীল চিত্র ও রাঁজ- 
নশীতর সংমিশ্রণ, নিষ্ঠুরতা ও হিংসার উৎসব, আতন্ককর চলচ্চিত্র, ছুর্ঘটনা- 
জানত চলচ্চিত্রে ভরে গেল ৷ এই ধরনের সীযানায় রাজনৈতিক আদর্শ 
এমন এক প্রেক্ষাপটে পড়ল, যেখানে তাঁর গদ্ছশীর অর্থ বিকৃত হয়ে গেল। ব্যক্তি 
মালিকানার সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রারস্ভিক সমালোচনা বিশক্ষিপ্ত হল, বিদ্রপ ক্ষতিহশন 
কোঁডুকে পরিণত হল, সামাজিক সংঘাত “ভালো” আর “খারাপ” লোক, 
“পুণ্যবান” ও “পাপী” লোকের নৈতিক প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হল । 

প্রগতিশীল রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ওপর 'প্রযোজ্কদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি" 
পাষ এই ঘটনা থেকে যে, এইসব চলচ্চিত্র ধারা তৈরি করেন, তাদের চেতনা 
ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজির শাসনের নবরুদ্ধে উদারনৈতিক বিরোধিতার 
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উবে“ ওঠে না । রাজনৈতিক চলচ্চিত্রে ইতিহাসে এমন কতকগুলো মুহূর্ত 
এসেছে, যখন বৃর্জোযা সমাজ্জের 'বিক্ুদ্ধে উদারনোতিক সমালোচনার পরিবর্তে 
বিপ্লবী সমালোচনার বাস্তব সম্ভাবনা ছিল । এই সুযৌগ নেওয়া যায়নি, কারণ 
এই উদ্যোগ সিনেমা ব্যবসার দ্বারা সমর্থিত হয়নি এবং হতে পারতো না শুধু তাই 
নয়, উপরস্ত রাজনৈতিক চলচ্চিত্র শুরুর দিনগুলিতে চলচ্িত্রকারেবা সামাজিক 
সমালোচনামূলক যে-সব চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন, সেগুলো মতাদর্শগতভাবে 
তার জনয প্রস্তুত ছিল না । 
বুঞ্জোয়| প্রযোজকদের কৌশল ও নীতির ফাদ, বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে 
উদারনৈতিক সমালোচনার পরিবর্তে তাঁক্ষ ও গভীর সমালোচনায় রূপান্তরের 
জটিলতা, এসবই প্রগতিশীল রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের পথে বাধা ! রাজনৈতিক ' 
চলচ্চিত্রের সংকটের পিছনে “বামপন্থী শিশুসুলভ বিশুংখলা”ও রুয়েছে । 
“ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনে মতবিরোধ” প্রবন্ধে লেনিন লিখেছেন, 
সংশোধনবাদ (সুবিধাবাদ ও সংস্কারবাদ ) এবং নৈরাজ্যবাদ (আ্যানার্কো- 
' সিপুিকািজম, আযানার্কে! সোশ্যালিজম ) সমস্ত সভ্যদেশে শ্রীমক আন্দোলনের . 
অর্ধ-শতান্ধীর ইতিহাসে বিভিন্ন পে ও বিভিন্নভাবে দেখা ধাবে। তাছাডা, 
শ্রমিক আন্দোলনে মতবিরোধের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এই আন্দোলনের 
বৃদ্ধি। “যদি এই আন্দোলনকে অদ্ভূত কতকগুলো আদর্শবাদের দ্বারা মাপা 
না হয়, কিন্তু এটাকে সাধারণ মানুষের আন্দোলন বলে গণ্য কর! হয, তাহলে 
এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, বৃহত্তর সংখ্যায় নতুন “রিক্রুুটের” তালিকাভুক্ত, 
শ্রমজীবী জনগণের নতুন অংশের আকর্ষণ অবশ্যই তত্ব ও কৌশলের ক্ষেত্রকে 
আন্দোলিত করবে, পুরানো ভুলক্রটির পুনরাবৃত্তি ঘটাবে, অপ্রচাঁলত ধারণা 
ও পদ্ধতর দিকে ফিরে আসবে, ইত্যাদি ।” এই ধারণা সম্পর্কে আরও 
বলতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন ষে শ্রমিক আন্দোলনে সেইসব সমর্কদেব 
পাওয়া যাবে যার! “মার্কসবাদের কয়েকটি দিক, নতুন বিশ্ব দৃষ্টির কষেকটি 
অংশকে মাত্র আত্মস্থ করে”। (কালেকটেড রিনি ভঙ্গ্যুম ১৬, 
পৃ--৩৪৮ )। 
আমি ঘে প্রবন্ধটির উল্লেখ করলাম, সেটি ১৯১০ সালে লেখা হয়েছিল কিন্ত 
শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধির জটিজ্তাঁ আমার মতে, বর্তমান যুগেরও বৈশিষ্ট্য ৷ 
*এবং তা শিল্পের ওপরও প্রভাব ফেলে । এখানে মুক্তি আন্দোলনের 
বাস্তবতার ও ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রতিফলন . 
ঘটে। এটা সহজেই বোধগম্য হে বিপ্লবের প্রতি শিল্পীর দায়িত্ব “অ-ংশিকপ, এবং 
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সামাজিক বিকাশ ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে তার কোনো বৈজ্ঞানিক বোধ 
নেই । " 

কোস্টা গাভ্রাব জেড ছবি রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের উত্তবের পুর্বসুরী । 
শণতাস্ত্রিক গোষ্ঠীগুলো এই ছবিকে ভালোভাবে গ্রহণ করে এবং গ্রীসে “কৃষ্ণাঙ্গ 
কনেলে” অত্যাচাবী একনায়কত্বের মতো রাভ্রনশতিতে অশুভ ঘটনার বিরুদ্ধে 
এর বিরোধিতা প্রশংসিত হয়েছে । জ্রেড এর দুই বছর বাদে কোস্ট! গাভ্‌রা 
কনফেশন ছবি তৈরি করেন, যেটা পর্দায় আসার পরমুহূর্ত থেকে সমাজতন্ত্র 
শিবরোধন প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে প্রতীক্রিয়ার দ্বার! সক্রিয়ভাবে ব্যবন্তত 
হতে থাকে । 

মাকে“ বেল্পোচিয়োর আরও জটিল ক্রমবিকাশ ঘটে, তাঁর বিখ্যাত ছবি- 
গুলোর মধ্যে প্রথমটি ফিস্টম ইন পঁকেটস সবকিছুকে অস্বীকার করা 
নৈরাজ্যবাদশ মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটায় । চীন নিকটে বইটি প্রকাশের পর 
বেশোচিয়ো নিজেকে ইতালির মাওবাদী গোষ্ঠীর প্রতি সহানুডতিসম্পন্ন বলে 
ঘোষণা করেন । এমনকি তিনি মনে করেন যে, চীনের “সাংস্কৃতিক বিপ্লব” 
ইতালিতেও ঘটানো উচিত-_অবশ্য সেটা ইতালির অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে । 

১৯৬৮ সালে বেলোচিয়ো বামপন্থী “ইতালীয় কমিউনিস্ট লীগে” যোগ 
দেন । লীগের পরামর্শে ও নির্দেশনায় তিনি পাওলা ও লংলিভ্ভ রেড মে 
ছবি দুইটি বের করেন । এই ছবিগুলো তৈরির সময় তিনি এবং তার সহ- 
কর্মীরা শ্রমজীবী মানুষকে ভালোভাবে বোঝবার জন্য পাওলার সবচেয়ে 
গরিব জেলাগুলে পরিদর্শন করেন । তার কিছু কিছু সিনেমায় দেখানে! 
হয়েছে এই সংগঠনের নেতারা একটি ভিন্ন কর্মহূচীভাত্তক সমাধান চান, 
যে সমাধান প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত নয় । সিনেমাগ্োষ্ঠী ও লীগের মধ্যেকার 
বোবাঁপডা ভেঙে যায় এবং পরিচালক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে “ইতালিতে 
জঙ্গী সিনেমার কোনো স্থান নেই ৷” 

-বেক্পোচিয়োর ছবি পুট 1দ মনস্টার অন্‌ দি ফাস্ট পেজ প্রকাশের 
কষেক বছর কেটেছে । এই ছবিতে তিনি নৈরাজ্যবাদশ বিদ্রোহ ও মাঁওবাদখ 
দেব সাথে ভার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন । একজন পুরস্কৃত পারচালকের 
আদর্শগত ও সৃজ্বনশশল বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি মোড় পরিবর্তন ৷ 

একসময় জিন লুক গডা ফরাসি নভেছেগ-এর প্রবর্তক এবং তিনি , 
ফরাসি ও সারা দুনিয়ার সিনেমার বিষয়বস্তু, ভাষা ও শৈলশীকে পুনর্গঠিত করার 
জন্য অনেক কিছু করেছেন ৷ সেইসমযে তার ফিল্ম এ বোট ডি সোফল 


৯৭ 


(শেষ নিশ্বাস) ভিয়েরে সাঁঘি (নিজের জাঁবনযাপন করো ), এবং লা 
পেটিট সোলডাট, (ছোট োনিক ) ফিল্ম জগতে বিতর্কের বিষয় হয়ে 
দীড়ায় ! কিন্ত এমনকি যে কেউ দেখতে পাবেন যে, গভার্ডের “বাধাহণনতা,” 
শুধু জীবনের নয় শিল্পীর সংঘাতও প্রতিফলিত করে, কারণ, শিল্পা পুশ্জিবাদকে- 
বাতিল করেও সমাজতস্ত্রকে গ্রহণ করতে পারছে না । 

লী পেটিট সোলডাটে গভার্ভ ও এ.' এম. এবং আলজেরণয় দেশ- 
প্রেমিকদের সংগঠনকে হিংস্র ও গৌড়ামির একই স্তরে রেখেছেন--“নায়কের”, 
“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা” দ্বদিক থেকেই নষ্ট করা হয়েছে৷ আলফা জা-তে 
একটি গ্রহের জীবন, চিত্রিত হয়েছে যেখানে প্রয্বোগবিদ্ভাবিদদের রাজত্‌ কায়েম 
করা হয়েছে এবং মানবিক বোষগুলো চেপে রাখা হয়েছে, এই গ্রহে 
যোদ্ধা ফিগারো প্রীজ্তদার[ফোগাযোগকারণ, ইভানো জনসন পৃথিবী থেক 
সেই গ্রহে পৌঁছিয়ে মানবতার জন্য লড়াই করছেন ৷ বিষয়বন্ত ও শৈলগ উভয়, 
ক্ষেত্রেই গভার্ড ধারপা ও নীতির আপেক্ষিকতা দেখিয়েছেন এবং যতই 
তিনি গভশীরে গেছেন, ততই এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, তার আপেক্ষিকতাবাদ, 
ভুয়ো-ডায়েলেকটিক্যাল এবং বাস্তবতা-বিরোধী । ভার মতাদর্শগত অবস্থানের 
“ আবিনান্তভাব আকারের অসতর্ত রকম গোলকখশাধার সাথে যুক্ত হয়েছে 

ষাটের দশকের দ্বিতীঘ্নার্ধে দেখা যায় গডার্ড নণ্ডেছেগা-এর নন্দনতত্ত 
পর্যালোচনা করছেন । শিল্প সম্পর্কে সম্পুর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তিনি এখন ঘোষণা 
করেছেন সম্প্রাত [তান বলেছেন যে, বার্টোলুচসি, পাসোলিনি এবং তিনি 
নিজে শুধু পরীক্ষা করছেন, কিন্তু পরীক্ষা করাটাই যথেষ্ট নয়, শিল্পে পরণক্ষা- 
নিরণক্ষা শ্রেপীসংগ্রামমুখণ হওয়া দরকার ৷ গডার্ড আধুনিক শিল্পে বিশ দশকের 
গোড়ার দিকের চলচ্ছিত্রবিশ্যাবিদদের বিদ্রোহী নৈরাজ্যবাদ ফিরিয়ে নিয়ে 
এসেছেন 1 এইসব চলচ্চিত্রাবদ প্রাচীন থিষেটারের পশ্তিতিপনা ও বুর্জোয়া 
চলচ্চিত্রের মিথ্যা 'দৃশ্ঠপটসহ সমস্ত এতিহ এমনকি শিল্পকেই অস্বীকার 
করেছেন ভিজিগা ভার্তভ ও সের্গেই আইজেনস্টাইনের সময়কার মুক্তিগুলে। 
ভূলে ধরে গডার্ড', থিয়েটার ফ্লিম ও চলচিত্রের দলিলগুলোর মধ্যে ভার্তভ ষে- 
বৈপরীত্য দেখিয়েছেন তাকে অনুসাশনে পরিণত করেছেন ৷ গার্ডের মতে, 
আহঙ্েনস্টাইন শিল্পসর্বস্বতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন৷ তিনি সুবিধাবাদ ও 
* বিপ্লবী অবস্থান আত্মসমর্পণের দোষে দোষী ৷ 

বর্তমানে গভাও বিশ্বাস করেন যে, তার আগের প্রতিবাদ ছিল ব্যাক্তি- 
স্বাতত্র্যবাদী । তান বলেন, তিনি “মহান সামাজিক আন্দোলনে” যুক্ত হতে 


ন্ট 


চেয়েছিলেন, কিন্ত তান যেই ধরনের বকরবী শক্তি দেখেননি, যার সঙ্ষো তীন 

মুক্ত হতে প্বারেন। : | 
আসি বলেছি চিত্র পরিচালকদের কাজে কলারুশলশদের অতিবামপস্থী ' 

প্রভাবে বিপ্লবী শিল্পের বিকৃতি যে কোনো বপন বনতে পারে । প্রভাবশালশী 


শিল্পীদের সঙ্গে জড়িত কিছু তরুণ চলাচিত্রকার এই বিক্কৃতিকে আরও 
সাংঘাতিক করে তুলেছে? 


রাজনৈতিক সনেম! বামপন্থীদের একচেটিয়া থাকতে পারেনি ৭ বামপন্থশর! 
প্রতীক্রয়াশীল বুর্জোয়া, চলচ্চিত্রকারুদের অনুসরণ করে, মারা বর্তমান পরি- 
স্থতির প্রাসঙ্গিক সমস্যাদির ওপর দৃষ্টি রাখে, রাজনশীততে উৎসাহ তরুণ 
প্রজন্মের মেজাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়? 


ফলাফলটি সিনেমা জগতের আর একটি আত্মবিরোধশ জিনিসে পরিণত 
হয় । একদিকে বুর্জোয়া সমালোচকেরা এই ধারণা প্রচার করতে লাগল যে, 
রাজনশীতি ও সত্যিকারের শিল্প পরস্পরবিরোধ ! অন্যদিকে ধেশয়াটে কথা- 
বার্তার আড়ালে রাজনশতির সাথে সরাসরি জড়িত শিল্পকে অন্ভুতপূর্ব সাহায্য 
দিতে থাকে । শেষ ফলাফল দাড়াল এই যে, রাজনীতির এমন কোনো ক্ষেত্র 
রইল না, আদর্শগত সংগ্রামের এমন কোনো! জায়গা রইল না, যেখানে বুর্জোয়া 
চলচ্চিত্ৰ শিল্প সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিকে সাহায্য করে কোনো চলচ্চিত্র তৈরি 
করোনি । 


উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়া ডিজি লেনিন শতবাধিকীতেও লেনিন ও 
তার রচনাবল' সম্পর্কে তরুণ প্রজন্ম ও শ্রমজীবাঁ মানুষের বধিত আগ্রহে “সাড়া 
দেন" । ডেনমার্কের কিস্টেন স্টেনবেক অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিভা সম্পর্কে 
কুৎসাপুর্ণ এক সিনেমা তৈরি করেন । আরও বেশি গুরুতর এবং সে কারণে 
আরও সাংঘাতিক হল মাফিন পরিঠালক ভ্র্যাংকলিন শ্তাফনারের তৈরি 
চলচ্চিত্ৰ নিকোলাস আ্যাঁণ আলেকজান্র। ৷ রাশিয়ার তিনটি বিল্পবের 
ইতিহাস দেখিয়ে চলচ্চিত্রকার ইতিহাসের পনাঙ্ক অনুসরণ করেছেন ৷ ছবিটির 
বেশির ভাগ দৃশ্য ও কাহিনী বিষয়বন্ত ও সুরের দিক দিয়ে পুরোপুরি সত্য। কিন্ত 
এতে বিপ্লবের নেতা লেনিন ও বলশেভিক পার্টির ভাবমৃত্তি ন্ট করা হয়েছে৷ , 
ছবিটি এমন ধূর্ততার সাথে ত্র করা হয়েছে যে, দর্শকের পক্ষে কোনটা 
সত্যি ও কোনটা মিথ্যা, তা বোঝা খুবই মুশকিল ৷ বামপন্থী বা উদারনৈতিক . 
চলচ্চিত্রকার হিসেবে শ্তাফনারের পরিচিতি, তিনি সমালোচনামূলক 


৯৯ ০ 


বাস্তবতার প্রবস্তা, বা নিকোলাস আ্যাণ্ আলেকজাজ্দীর প্রাতি 
আকর্ষণ বাড়ায় ও এর. সত্যতা সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস উৎপাদন করায় ৷ 

বুর্জোয়া রাজনৈতিক চলচ্চিত্র বামপন্থী রাজনৈতিক চলচ্চিত্র সৃষ্টির সাথের 
সাথেই চলে, মাঝে মাঝে এগুলো চেপেও দেওয়া হয়? এটা আদালত ও 
রাজনৈতিক সেল্গারশিপের দ্বারা করা হয় এবং “অর্থনৈতিক সেন্সারাশপের” 
দ্বারাও কর। হয়” যাঁর দ্বারা অবাঞ্চিত চলচ্চিত্রের দরজা বন্ধ করা হয় » 
পর্যালৌচকদেরও একাজে ব্যবহার করা হয় + 

১৯৭২ সালে £মউনিখের দর্শকেরা পিটার ফ্লাইশমানের কাঁটাস্রফি 
দেখেন এর বিষয়বস্তু হল বুর্জোয়া নৈতিকতা ও স্বাসরোধকর অবস্থার 
বিরুদ্ধে যুবকের প্রতিবাদ ₹ সংক্ষেপে ঘটনাটা হল £ যে নগরে ঘটনাটি দুই 
সেই নগরের প্রধানরা ব্রাশুট-এর অস্টপলিটিক আক্রমণ করে বং 
প্রাতশোধকামী সাইলেসিয়ার জার্মানদের সমাবেশের জন্য প্রস্তুতি নেয় ; 
এদিকে তাদের বিরোধীরা পাল্টা বিক্ষোভ সংগঠিত করে৷ রাজনৈতিক 
সংগ্রামের সাথে নৈতিক প্রতিবাদের এই সংযোগ সাধন : তকণ জার্ান 
চলচ্চিত্রে এ ঘটনা পুরানো) প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচকদের কাছে অসম 
হয়ে ওঠে ৷ ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ, সুডডয়েশে ৎসাইটুড-এ 
ভল্‌ফ্‌গার লিমারের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যেটা এই বিষয়ে সবচেয়ে 
বেশি সোচ্চার । চলচ্চিত্র ও “তার পরিচালকের প্রতি প্রকাস্তে দৃণার ভাব 
দেখিয়ে লিমার সমালোচনা করেনঃ ফ্লাইশ্রমান জনপ্রিয়, হ।ণ্টিং 
সিন্স ইল লোয়ার ব্যাম্ভেরিয়া ছবিকে ধন্যবাদ, তাঁব নাম তরুণ 
জার্মান চলচ্চিত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় । ভার ছবিগুলো! বামমুখী 


এবং তার সাম্প্রতিক কাজ রাজনৈতিক সিনেমার সাম্প্রতিক দুর্বলতার লক্ষণ- 


গুলির বিরুক্ধে বিদ্রোহাত্মক ৷ K 

রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের বিকাশ দেখতে গেলে, সবস্ময়ে মনে রাখতে 
হবে যে, সবচেয়ে ভালো রাজনৈতিক সিনেমার সাফল্য ও জনপ্রিয়তা সত্বেও 
সেগুলো পুঁজিবাদ দেশগুলোতে প্রধান হয়ে ওঠেনি । ফিল্ম উৎপাদন ও 
বণ্টনে প্রধান হয়ে আছে এখনও সেইসব ফিল্ম, যে-গুলে! ধারাবাহিকতার 
আদর্শে তৈরি হয়। কিন্ত সব না হলেও অনেক চলচ্চিত্রে সাম্প্রতিক চিন্তার 


“ প্রতিফলন ঘটছে! এই কৌকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অফিসের চলচিত্র- 


কারেরা রাজনৈতিক সিনেমার বিষয়াদির সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করছেন । 
দুই ধবনের সিনেমা মেশানোর কাজ চলছে । এটা চলছে এইভাবে, 
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Ed 


বড় বড় পরিচালকরা সাধারণ দর্শকদের কাছে পৌঁছাবার জন্ক বাজারখ ফিল্‌ম- 
গুলোকে আরও আনন্দ উপভোগের উপযোগী করছেন । বানার্ডো 
বার্টোলুসির লাস্ট ট্যাংগো ইন প্যারিস এই ধরনের একটি ফিল্ম ৷ 
বুর্জোয়া সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের সাথে একজন বুর্জোয়া ব্যক্তি মানুষের 
অবক্ষয় পনোগ্রাফার জন্য বাজারণী চাহিদাকেই মেটায় । কান্সিস কোহালার 
দি গডফাদার ছবিতে গুণ্াদের সাথে সামান্সিকভাবে সমালোচনামূলক 
ছবির মিশ্রণ আর একটি উদাহরণ ৷ 

কাজের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ 
প্রচার সত্বেও ব্যাপক দর্শকদের কাছে পৌছানোর জন্য রূপ ও পদ্ধতিতে 
পরিবর্তন আসছে । সমাজতান্ত্রক দেশসমূহের ও উন্নয়নশীল ও পুঁজিবাদী 
দেশসমূহের প্রগতিনীল চলচ্চিত্রকারের! তাদের আদর্শগতভাবে পাঁরিপন্থীদের 
কাজকর্মকে যদি খাটো করে দেখেন, তবে প্রগতিশীল সিনেমা সামাজিক 
প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হবে ৷ 

বামপন্থী শিল্পীরা বুর্জোয়াদের সাথে প্রাতিযৌগতা করবে না, ভা নয়। 
কিন্ত আর এক চরম দিকে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে_পুলিসী নৃশংসতার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পলিসকে নিয়ে বুর্জোয়া ফিল্মে যেভাবে দেখানো হয়, 
সেভাবে দেখানো! উচিত নয় । এটাকে ধরে নিয়ে কিছু প্রগতিশীল চলচ্চিত্র- 
কার আবার পুরোপুরি পরিবর্তনের কথা বলে ৷ “চলচ্চিত্রের ভাষায় বিপ্লব” 
এ-সম্পর্কে ধারনাকে বিশেষ মূল্যবোধ হিসেবে গণ্য করা হয় । বীধাহশন 
চারি, অস্পষ্ট বর্ণমালা ও দুবোধ্য জটিলতা দিয়ে দর্শকদের হতবুদ্ধি কর! 
হয়। নতুন নতুন মর্মবস্ত আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে শিল্পের পুনর্জীবনের যে 
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চলে তা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সংগ্রামী চলচ্চিত্রের ব্যাপক 
জনগণের -সাথে, দর্শকদের সাথে আত্মিক ও আবেগগত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে 
যায 

পুঁজিবাদ পশ্চিম দেশগুলোতে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে এট! প্রায় বলতে 
শোন। যায় ষে বিশ্ব-চলচ্চিত্র সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে আছে, এবং তার বিকাশ 
অত্যন্ত দেরি হচ্ছে । এই ধরনের মতের পিছনে প্রচুর কারণ আছে। 
ঞ্যামারকর্ড চিত্রটি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর ফেব্রিনপ ক্যাঁদানোভা , 
চিত্রটির ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছেন ইংগমার বার্গমানের সাম্প্রতিক চিত্র- 
গুলে" তার শ্রেষ্ট চিত্রগুলোর উৎকর্ষ মান অর্জন করতে পারেনি । পি 
মিশৌরী ব্রেকস চিত্রটিতে জ্যাক নিকলসন ও মার্লন ব্রা্ড দুর্বল সাফল্য 
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দেখিয়েছেন । এই চিত্রটিতে আমর! বনি ও ক্লাইভি এবং লিটল বিগ 
ম্যাল-এর চিত্রের পরিচালক আর্থার পেন-এর উৎকর্ষ কাজের পরিচয় পাই 
না। স্ট্যানলি কিউব্রিক যিনি তার তত্র সামাজিক ও দার্শনিক উপলব্ধি 
দিয়ে আমাদের আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি এক আড়গ্বরপূর্ণ কিন্ত হিম-শীতল 
ও ক্টকল্পিত চিত্র ব্যারী লিগুন তৈরি করেছেন ; এই চিত্রটিতে আধুনিক 
জগতের আবেগ ও দ্বন্ব অনুপস্থিত এইসব ছবির সাথে যদি আমরা জন 
প্লেসিংগারের ম্যারাথন:ম্যান ও এ্যালেন রেসনাইয়ের প্রভিডেন্দ ছবি- 
গুলো যোগ করি, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই ষে পুঁজিবাদ 
পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রায় সমস্ত বড় 'বড় পরিচালকরা নতুন নতুন চিত্র তৈরি 
করছেন ; কিন্ত এইসব চিত্র তাদের আগেকার চিত্রের মতো উংকর্ষ নয় । 


আমি “প্রায় সমস্ত” কথাটি বলছি এই কারণে যে সঙ্গে সঙ্গে বহু 
ব্যতিক্রমও আমার মনে উদিত হয় । সর্বোপার, বানার্ডো বার্টানুসিসর 
মহাকাব্য ব্ংিশ শতাব্দী-র মতো চিত্রও রয়েছে৷ সিড্‌নি লুমেটের নেট- 
ওয়ার্ক-এর মতো সামাজিক চিত্রও আছে৷ মার্টিন রিট-এর দি ফ্রণ্ট 
চিত্রটিতে হলিউডের “কালো তালিকাভুক্ত” নায়ক-নাঁয়কাদের সম্পর্কে 
মনন্তত্বের দিক থেকে সঠিক ও প্রামাণিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে৷ জুয়ান 
বার্ডেমের উইক গ্র্যাণুড চিত্রটি হচ্ছে এক জীবন্ত কমেডি ; এবং এই কমেডি 
শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক চেতনার বিবরণ সংক্রান্ত গুরুণন্তীর কাহনীব 
সাথে অত্যন্ত সৃস্মভাবে জড়িয়ে আছে । £ 

এইসব চলচ্চিত্রে আবির্ভাব এটাবই ইঙ্গিত দেয় যে রাজনৈতিক 
চলচ্চিত্রের পথে যে-সব বাঁধা-বিদ্ব সৃষ্টি হচ্ছে, সে-সব বাধা-বিপ্প সত্বেও এর 
অভিজ্ঞতা ও এতিহ বিশ্মৃতির অতলে তলিয়ে ষায়নি ! এইসব অভিজ্ঞতা ও 
ঞতিহা বিশ্ব-চলচ্চিত্রের সম্পদ এবং চলচ্চিত্র নির্গাণের সমগ্র প্রক্রিয়াষ এক 
অপরিহার্য উপাদান । শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক চিত্রগুলো যে-পথ দেখিয়েছে সেই 
পথ ধরে এই চলচ্চিত্র বিকশিত হতে থাকবে । 


রাজনৈতিক সিনেমার সমস্যা শুধু বুর্জোয়া সিনেমাকেই প্রভাবিত করে 
না। এটা সাধারণভাবে স্বগকৃত যে, রাজনৈতিক সিনেমার উৎস হল সের্গেই 
আইজেনস্টাইন, জাইগা ভেরটভ, আলেকজাগ্ডার ডভ্জেনকার আগেকার 
লেখাগুলে!। সাম্প্রতিক দশকগুলোর সোভিয়েত ফিল্ম যথা, ম্যাক্সিম 


দ্রিনজি, উই আর ফ্রম ক্রনস্টাড ট-, বাঁ্টিক ডেপুটি, লেনিন ইন্‌ 
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অক্টোবর, এবং এ গ্রেট সিটিক্কেল, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে 
অবদণন রেখেছে । 

সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চলচিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক চলচ্চিত্র বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে সৃঠি হয়েছে বা ওমের মুক্তির জন্য 
আন্দোলন, ঘটনাঁবলণ ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছে । রাজনৈতিক চলচিত্র আসলে 
শ্রেণী .সংগ্রামের চলচ্চিত্র । সমাজভন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, 
বৈজ্ঞানিক ও প্রয়াক্তগত সংগ্রাম বহুদিন ধরে আধুনিক দ্বানিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের 
এক রণক্ষেত্র হয়ে আছে! সমকালীন রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের সীমা নিষে 
আলোচনা! করতে গিয়ে আমাদের এটা বিচার করতে হবে । 

সোভিয়েত ও অন্যান্ত সমাজতান্ত্রিক চিত্রনির্যাতারা তাদের জাতীয়, 
সামাজিক ও নন্দনতত্বগত সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শুধুমাত্র বিশ্ব-চলচ্চিন্রের 
“বিষয়বস্তুর তালিক!”কেই দশর্থ করেন নি; চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক 
অবদান রাখছেন । এই অবদান বিশ্লেষণ করতে হলে এক বিশেষ প্রবন্ধের 
প্রযোজন ৷ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ঘটনাবলশ সম্পর্কে 
এইসব চিন্তার উপসংহার টানতে গিয়ে আমি এটার ওপর গুরুত্ব দিতে 
চাই যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার চিত্র-নির্াতাদের অভিজ্ঞতার উল্লেখ না করে 
এই ঘটনাকে বিচার করা যাবে না! । 

আমরা যখন এই অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কথা বলি, আমর! 
আমাদের ঘাটতিগুলো দেখতে ভুলি না । পরস্ত সমাজতান্ত্রক সিনেমা 
সার! ঘবনিয়ার সিনেম! জগতে সন্দেহাতীতভাবে অবদান রেখেছে ৷ 

বর্তমান দেঁতীত চলচ্চিত্রকারদের সম্পর্ক বাড়াতে ও গভশরতর করতে 
সাহাধ্য করছে_-ফিল্ম উৎসব ও যৌথ উৎপাদন, ফিল্ম দেওয়া নেওয়া ও 
সৃজনশীল আলোচনা ৷ মানবজাতি ও সামাজিক প্রগতির জন্য) সংগ্রামে 
সিনেমা জগতের প্রগতিশীল শক্তিকে সংহত, করার নতুন সুযোগের পুর্ণ 
সদ্ব্যবহার করা এখন কর্তব্য ৷ 


৯০৩ 


সরকারি সুত্র থেকে 


পুঁজিবাদের অন্তর্ীহত জট 


একশত বছরেরও আগে কাল মাকস নিউইয়র্ক ডোল ট্রিবিউন-এ 
(১৮৫৯ সালের ২৩শৈ আগস্ট) লিখেছিলেন যে সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে 
এমন পটনক্রিয়া শুরু হযেছে যার দরুন দারিদ্র্য দূর না হযে সম্পদ বাড়ছে এবং 
অপরাধের সংখ্যা বাঁড়ছে জন-সংখ্যার চেয়ে দ্রুত গতিতে । আজ পুঁজিবাদ 
দেশগুলির বেপরোয়া অপরাধ প্রবপতা থেকে এটাই প্রাতিপন্ন হচ্ছে যে যে-সমাজ- 
১ ব্যবস্থার কথ! মাক+স লিখেছিলেন তার অঙ্গে অঙ্গে এ ক্রটি ঢুকে বসে আছে। 

৯১৭৭ সালের আগস্ট মাসে ফ্রান্সের একটি পত্রিকায় এই স্বগকৃতি পাওয়া 
যায় যে, “পুঁজিবাদী সমাজ অপরাধের জীশবাণু দ্বারা গভীরভাবে আক্রান্ত 
হয়ে আছে” 1৬ এই ধরনের মতামত গত কয়েক বছরের ফ্রান্সের পরিসংখ্যান 
অনুযায়ী সমধিত হয় । সেই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৭ থেকে 
১১৭৬ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক লুঠের পরিমাণ বেড়েছে ২০ গুণ এবং হিংস্র ধরনের 
ডাঁকাতির সংখ্যা বেড়েছে ৫ গুণ ৷ দেশটি অর্থনৈতিক দুর্নীতির জন্য বছরে 
৪৫ বিলিয়ন ক্র লোকসান করে ৷ ফ্রান্সের স্বরাষ্্র মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী 
দেখা যায় ১১৭৭ সালের ৯লা জানুয়ারি থেকে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
সেখানে ৫৪৮ বাঁর বিস্ফোরক পদার্থের দ্বারা আত্রমণ চলেছে । অথচ 
আগের বছরে এরকম ৪৮০টি ঘটনা ঘটেছে । ফ্রান্সের সংবাদপত্রের 
খবর অনুযায়ী কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । সেখানে বয়ুঙ্ধদের অপরাধের হার ছয় গুণ থেকে সাত গুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । এই সব ঘটনার মাত্রা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ বিভাগের 
দ্বারা প্রচারিত মার্কন সরকারি তথ্য থেকেও পাওয়া যায়। প্রত্যেক 

বছরে আমেরিকার স্কুলগুলির রিপোর্টে ১০০ খুন, ৯০০০ নারী ধর্ষণ, 
| ৭০,০০০-এর মতে! শিক্ষকদের উপর আক্রমণ এবং ২ লক্ষেরও বেশি শিশুর 


* লা নভেল অক্জার্ভার, ২১শে আগস্ট ১৯৭৭ । 


১০৪ 


আক্রান্ত হওয়ার হিসাব পাওয়া যায় । প্রাত বছরে শিক্ষক ও ছাত্রদের অধ 
"থেকে 6০ লক্ষের মতো ছুঁরর ঘটনা তালিক ভুক্ত হত ৷ 

অধিকাংশ ধনতান্ত্রক দেশ অপরাধ প্রবণতার ছারা আক্রান্ত ৷ ৯৯৭৭-এর 
শেষের দিকে যে অপরাধের 'পরিসংখ্যান প্রকাশিত হখৈছে তাতে দেখানে। 
হয়েছে সুইডেনে প্রতি ৯ লক্ষ আনুষ পিছু ৭৪৪টি অপরাধমূলক কাজ 
সংঘটিত হয়ে থাকে । এফ আর জি-তে ৭২৯, অস্্ীয়ায়--৪০৬৭, ব্রিটেনে 
৪,৩৩২, কানাডায়--৬,৮৪৯১ এবং ইউনাইটেড স্টেটসে--৫,২৮৯টি অপরাধ 
সূলক ঘটনা ঘটেছে । জাপানেও 'এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা 
বাড়ছে? জাতীয় পুলিস প্রশাসনের তথ্য অনুষীষী গত ১৯৭৭ সালে 
প্রকাশিত হয়েছে যে, সে বছরের প্রথম এগারো মাসে ৯,১৫৪, ২০৮টি 
অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, অথবা গড়ে একদিনে ৩,৫০০টি অপরাধের ঘটনা 
খটে'। দেশের অভ্যন্তরে অপরাধমূলক কাজের ধার! সংগঠিতভাবে শিকড় 
গেড়ে বসেছে ৷ সরকারি সৃত্র অনুষাঁষী সেখানে সুসজ্জিত বাহিনীর গুপ্তা 
সংখ্যা ২৬৫০ তার সাথে ১৯৭৬ সালে তাদের সংখ্য ১৯৩, ০০০ পর্যন্ত ছাড়িয়ে 
গেছে৷ বেলজিয়ামে গুণ্ডামির সংখ্যা ১৯৭৪ সালের তুলনায় দ্বিগুণ. হয়ে 
গেছে । 

গত কয়েক মাস যাবৎ পৃথিবীর বহু দেশের স্ংবাদপত্রের তিপোর্ট হ 
ফে ইতালিতে অপরাধমূলক কাজের উত্তাল তরঙ্গ বইছে । যে দেশে গড় 
অপাধের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম (৯৯৭৬ পর্যন্ত জনসংখ্যা অনুযায়ী 
১০০,০০০-র মাঝে ৪, ০০০ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, কম করে দেখলেও কানাডা 
অথবা সুইডেনের তুলনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধমূলক কাজ বেশি 
হয, সেখানে গত কযেক বছরে সন্ত্রাসবাদ আক্রমণ দ্রুতগতিতে বেড়েছে ২ 
৯৯৭৬ সালে ৭০২ বার, ১৯৭৬ সালে ১,১৯৮ বার এবং ১৯৭৭ সালে 
২,৯২৮ বার অপরাধ ঘটে থাকে । একটি বুর্জোয়া পত্রিকা লিখেছে “পশ্চিমী 
দেশগুলিতে যে খারাপ নজির সৃষ্টি হয়েছে, ৯১৭৪ সালটি তার চেয়েও 
খারাপ ৷”* সংবাদপত্রগুলর প্রকাশিত তথ্যগুলি সত্য প্রমাণিত হয়েছে । 
এই বছরের প্রথম দিকের তিন মাসে ৯০০ সন্ত্রাসবাঁদী ঘটনা ঘটে এবং ৩২০টি 
সশস্ত্র আক্রমণ হয় । ফল দাড়ালো! ১৭ জনের স্বত্যু ২২৭ জন আহত ৷ 


ইতালির সন্ত্রাসবাদের ধরন হলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমস্ত তছনছ করে 


* কুরিয়ারে দেক্সা সেরা, ১৮ই মার্চ, ১৯৭৮ । 


৯০৫ 


দেওয়া ৷ ১৯৭২ সালে৮ জন ছিনতাই হয়েছে এবং ১১৭৭ সালে ৭৭ জন: 
ছিনতাই হয়েছে । এই বছরের ১৬ই মার্চ আলভে! মরোকে ছিনতাই করে৷ 
নিয়ে ষায়। এই ঘটনা সব ঘটনার মধ্যে বড় ঘটনা ৷ ব্রাষ্টান ডেমোত্রাটিক 
পার্টির জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান ও তার পাঁচজন দেহরক্ষীকেও মেরে 
ফেলা হয় । মরো ৪৫ দিন পর গাঁলতে মারা! যান'। অপরাধমূলক কাজ, 
হিংস্রতা এবং সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় অযোগ্যতার জন্য সন্ত্রাসবাদদের 
মধ্যে অনেকে পালিয়ে যায় । ইতালির গ্যাটনি জেনারেল বলেছেন যে ৯:৭৭ 
সালে ১৭ মিলিয়ন অপরাধের কোনো শান্তি হয় নি ৷ 
ইতালিতে সন্ত্রাসবাদ কার্ষকলাপ করে চলেছে চরম দক্ষিণপন্থশীর! ; নয়া 
ফ্যাসস্ট দল এক্‌ সাম্প্রতিক কালের বৈশিষ্ট্য হলো বামপন্থীরা নিজেদের 
ৃ গালভারপ নাম দিয়ে রেড হিগেডস্‌ (তারাই মরোকে হত্যা করেছে ) “সশস্ত্র 
প্রলেতারীয় সেল নয়া-পার্টিজান” ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ইতালিতে শ্রমজশবশ 
জনতা অথবা কোনো সংগঠনের সঙ্গে বামপন্থীদের কোনে! যোগাযোগ নেই ॥ 
এমনকি বুর্জোয়া লা মন্দে হলেছে” “রেড 'ত্রিগেডস” ছিল “সন্দেহাতিত 
ভাবে লাল চিক্রিত* দল” । 
ল্যুমানিতে ধনতান্ত্রক দেশগুলিতে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে অপরাধ 
প্রবণতার কারণগুলো! ব্যাখ্যা করে লিখেছে, “কর্মহীন, আনন্দহীন কখনও 
কখনও সম্পূর্ণ আশাহান তরুণরা! সমাজে সহজে অন্যায় লোভের শিকার হয় 
অপরিমিত বিলাস, জোর যার মুজহক তার, নীতি, বেপরোয়াভাবে মুনাফার 
পেছনে ছোটা, দুর্নীতি ও নৈতিক অধঃপতন-_ক্ষমতাসশন শক্তির এই বিষময় 
ফল প্রসব করেছে । এর থেকে এই ব্যাখ্যাও পাওয়া ষায় কেন এত বেশ 
সংখ্যক তরুণ এই ধরনের নিদারুণ আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে 12** 
ধনতীন্ত্রক দেশগুলতে অপরাধের 'লাগাতর সংখ্যা বৃদ্ধি সেই ধবনেত 
জর্বনধারারই প্রত্যক্ষ পরিণতি যা জরাগ্রস্ত অবক্ষম়ুশ সমাজের মারাত্মক 
আবহাওয়াকে বিপ্ধন্ত করছে । এই সমাজের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ 
নেই ৷ 
| এল. এন 





* লী মন্দে, হ৮ই মার্চ ১৯৭৮ । 
+* চদ্ামানিতে, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ । 


১০৬ 


সংযস্কেপে 


তুরস্ক 


তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব্র প্লেনামে দেশের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাজকর্ম, জাতীয় গ্রণতান্ত্রিক ফ্রশ্ট গড়ার 
প্রয়াস এবং পার্টি গঠন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয় । এই সভায় কেন্দ্র 
কমটির রাজনৈতিক ব্যুরোর একটি রিপোর্ট ভালোটিত হয় ও পার্টির 
কার্যকলাপে নতুন রূপরেখা রচনা করা হয়। কেক্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক 
ব্যুরোর রিপোর্ট ও নীতিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 


ইউ এস এস আর 


সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ইউ এস এস আর 
অর্ধোচ্চ স্বোভয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি লিওনিদ ব্রেকনেভের 
দুখানি রই নিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে, পার্টি ও তত্বগত কর্মীদের 
সভায় ও সম্মেলনে আলোচনা চলছে! বই দুখানর নাম হলো “মালয় 
জেমলিয়!” (কৃষ্ণস্বাগরের উপকূলে নভরে! সিস্ক এলাকায় 1ছতাঁয় বিস্থযুদ্ধকালশন 
সংগ্রামের স্মৃতি কথা), এবং “ক্িবার্থ (ম্বদ্ধোত্তরকালের অর্থন।তর পুনবীসন ) 
এই অনন্যসাধারণ রাজনশীতিবিদের স্থতি চিত্রণে পার্টি ও রাজনৈতিক কর্মের 
{বপুল অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়েছে এবং এর একটা প্রচণ্ড ভাবাদর্শগত তাৎপর্য 
বষেছে। এই বই দুখানি জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং পার্টির 
ক্রটিশব্চ্যুতি প্রকাশ করা ও সংশোধন করার ক্ষেত্রে, সুদৃঢ় পার্ট নীতি 
নিপস্বের কাজে বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গির [নর্দেশনাস্বর্ূপ। এই স্থতি-[চিত্রণের 
মধ্যে বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতির বিপুল সম্পদ, যুদ্ধকালীন পার্টির রাজনৈতিক , 
কাজকর্ম, যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনহাঁসনকালে এবং শান্তিপূর্ণ 
নির্ষাণ ক্রমে উত্তরণ-পর্ের কথা বলতে গিয়ে এই সব সভা ও সম্মেলন- 
গুলোর' অংশগ্রহণকারখরা এটাও উঞ্জেখ করেছেন যে এই অভিজ্ঞতার ৰ 
প্রয়োগ ২৫তম সি পি এস ইউ-এর সিদ্ধান্তগুলোকে রূপায়িত করত 
কমিউনিস্ট ও সমস্ত মেহনত জনগণকে সাহায্য করবে । 
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ডায়রী 


ইরানের পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক ইরাজ 
ইস্ছেনদারী ওয়াল্ড. যার্কসিস্ট রিভিউ-এর দধ্যর পরিদর্শন ক্রেন ॥ 
সেখানে তিনি ভার দেশের রাজনৈতিক আবহ্থাওয়! এবং যে কঠিন অবস্থার 
মধ্যে পিপল্স পার্টি তার কর্তব্য সম্পাদন করছে তা হলেন তার পার্টি ও 
এই নানি রর হয়? 
ৰ Ed 
কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নি কমিটির কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির 
সদস্য পাস্তব পেরেজ ওয়ার্লভ মার্কসিস্ট রিভিউ-এর দণ্চরে আসেন ? 
আলাপ-আলোচনার মধ্যে সি পি সি. ও ডবল্পু এম আর-এর মধ্যে আরও 
সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা! হয় ॥ 
bd ক ক 
ইসরায়েল কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ও কেন্দ্রীয় 
কমিটির সম্পাদক ডেভিড খেলিন ওয়ালড মার্কসিষ্ট রিভিউ পত্রিকার, 
অফিস পরিদর্শন করেন । ইসরায়েল কমিউনিস্ট পার্টি ও ডবন্থু এম আর-একু 
মধ্যে আরও সহযোগিতার বিষয় আলোচিত হয় । 
চি Ed ক 
হাইতি কমিউনিস্টদের ইউনাইটেড পণর্টির নেতৃদ্বানায় সদস্য জ্যাকব 
দোরসিলিয়ার ও জামাইকা-র জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আডলে 
থ্রমসন, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন-এর স্মস্যাবলশ সংক্রান্ত কমিশনের 
এক সভায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন প্রগততিশশল সংগঠনের নিজ 
ঠ$নজ দেশে কাজকর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন ) 
Ld র্‌ ক 
ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের একটি প্রতিনিধি 
ওয়াল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ পাত্রকার দপ্তরে আসেন এশিয়া ও আফ্রিকার 
*দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্যাবলীী সংক্রান্ত কমিশনের 
একটি বর্ধিত সভায় ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ক্রণ্টের সংগ্রাম ও তার! 
যে-সব কর্তবোর সম্মুখীন হয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
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সমাজতাত্রিক কিউবার কুড়ি বছর 
রণেশ দাশগুপ্ত 


১ 


কিউবাতে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং কমরেড চেগয়েভারা ও জঙ্গানু 
সাথীদের নেতৃত্বে দুই বংসর ব্যাপী সশস্ত্র গণ-মুতিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তিতে 
১৯৫৯ সালের ৯ল জানুয়ারি আমাদের পৃথিবীর পশ্চিম গোলাধ্রের প্রথম 
সমাজতান্ত্রিক রাই প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ৭৮ সাল পর্যন্ত (এই বছরটিকে 
পুরোপুরি হিসেবের মধ্যে রেখে) কুড়ি বছরের ইতিবৃত্ত এক কথায় প্রচণ্ড 
গেরব দৃপ্ত ও দুনিয়া! কাপানো ৷ 

গত কুডি বছরে পূর্ব গোলাধের্রি ভিয়েতনামের পাশাপাশি পশ্চিম 
শোলাধের্ব কিউবার মুক্তি সংগ্রামের দৃপ্ত জয়জয়কার গপনিবেশিক ও নয়া! 
উপনিবেশিক সাআাজ্যবাদের পড়ন্ত অবস্থানতে আরও বহুলাংশে খর্ব করেছে । 

সাবাস বিপ্লবী কিউবা ৷ যাকে নিয়ে শুধু উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিক1 
নয়, ৭৮ সালে সারা আফ্রিকামহাদেশের স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের দে 
জনগণের লড়াই জমজমাট, সেই ক্ষুদ্র দ্বাপ দেশ কিউবার জনগণের অবিশ্রান্ত 
সাফল্য অপ্রতিরোধ্য ৷ ভিয়েতনামের মতোই কিউবার এই সাফল্যের অংশীদার 
সকল মহাদেশের শাস্তি স্বাধীনতা ও সাম্যের কার্যক্রম নিয়ে নবজশীবল নির্মাণে 
ব্রতী সর্ব বর্ণের সংগ্রামী সফল ও অসফল সকল মানবমানবী । এই ধরণের যে 
প্রতীতিকে সামনে রেখে পাবলে! নেদরু] তার “ফিদেল কাস্ত্রোর প্রত’ কবিত! 
লিখেছিলেন, তা আজ আরে! সমৃদ্ধ, আরও বন্ুবর্ণল । িউবাতে বিশ্ যুব 
ও ছাত্র উৎসব এর প্রতীক ৷ 


২ 


সমাজতন্ত্রী কিউবার কুড়ি বছরকে সামনে রেখে এই দেশের বিপ্লবী নেতৃতর 
ও জনগণ সম্বন্ধে প্রথম কথাই এই হতে পারে যে, তার! জয় করেছেন অকল্পনীষ 
প্রাতকৃলতাকে ৷ এই প্রতিকূলতার প্রকাতি ও পটভূমি খুব সংক্ষেপে নিশ্রূপ |, 
পূর্বে আটলাণ্টিক মহাসাগরের আট হাজার মাইলব্যাপী বিশাল ও উত্তাল 
জলরাশির প্রায় পুরোটাই ৷ পশ্চিমে ক্যারিবিয়ান সাগরের ১৫০ মাইল 
পেরিয়ে উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিপুল মূল ভূখণ্ড । এরই মাঝখানে 
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খেখচের মধ্যে এক ছড়া হ্ববপমালার সবচেয়ে বড় ছীপটি কিউবা । দৈধ্যে ন’শ 
মাইল, প্রস্থে কোথাও বিশ, কোথাও ৫০ মাইল ৷ এই দ্বীপের দক্ষিণ পূর্বে 
সায়েরা মায়েন্ত্রা পর্বতমালা ৷ উত্তর পশ্চিমের সমুদ্রতটে হাভানা নগর ৷ 
সাগরবেষ্টিত এই দেশটির আয়তন ৪৪ হাজার ২১৮ বর্গ মাইল ৷ পশ্চিম বাংলা 
থেকে কিছুটা বড়, বাংলাদেশ, থেকে কিছুটা ছোট ৷ গত শতাব্দীর শুরুতে 
লোক সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের কম। ৯৪৯২ সালে কলম্বাস স্পেনের জাহাজ নিয়ে 
কিউবায় নামবার সময় যে আঁদবাসীরা ছিল তাদের উৎখাত করে সনের 
সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল । তারপরে চারশ বছরে মেক্সিকো এবং অন্তর 
বসতিস্থাপনে স্পেন ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানের স্বর্ণ সন্ধানশীরা যে পরিমাণ 
আগ্রহী ছিল, কিউবাতে ততটা ছিল না, কারণ কিউবায় সোনা পাওয়া যায় 
নি। তবে আখের খামার গড়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে এবং বিরাট বিরাট 
খামারের স্পেনিশ আধিকারাঁরা আফ্রিকা থেকে জাহাজ বোকাই করে আনা 
ক্রীতদ্রাসদের কাজে লাগিয়োছিল আখচাষে । এই জন্যেই প্রথম দিকে. 
মূল স্পেনিশের তুলনায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল বেশি। গত 
শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন আখ ও চিনির মালিকরা ফেঁপে ওঠে, তখন মুল 
স্পেনিশ ও নিগ্রো বাসিন্দার সংখ্যা দুইই বৃদ্ধ পায় এবং প্রায় সমান সমান 
দাড়ায় । বর্তমান: শতাব্দীতে ১৯৫৬ সালে লোকসংখ্যা হয় ৬৪ লক্ষ । ৭০ 
সালে হয়েছে ৮৩ লক্ষ ৷ ১৯৮০ সালে ১ কোটি হওষার কথা ৷ বাসিন্দাদের 
মধ্যে সাদা স্পেনিশ, বাদামশ মিশ্রিত এবং কালো নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় সমান 
সমান ৷ ৩০০ বছর স্পেনের সাম্রাজ্যে থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ল্যাটিন ভাষা 
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশদেশে গত শতাব্দীর শুরুতেই বিদ্রোহ 
করে মুক্িদাতা ও মুক্তিযোদ্ধা সাইমন বাঁলভারের নেতৃত্বে এক ডজন প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত করলেও কিউবা তখন সাত্রাজা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি ৷ 
কিউবার স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ প্রাঠার লড়াই শুরু হয় ১৮৬৮ সালে । ১০. 
বছব সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম চলবার পরে তা ব্যর্থ হযে যায় । এর পরে জোসে 
মার্ত ১৮৯১২ সালে কিউবার বিপ্লবী পার্টি গঠন করেন । ৯৮১৫-তে রণক্ষেত্রে 
তার মৃত্যু হলেও তিন বছর মুক্তিযুদ্ধ, চলার পরে যখন জয় আসন্ন, তখন 
মার্কিন মৃক্তরা স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিউবার দখল নিয়ে 
“নেয়। এর পরে সন্ধি হলে- মার্কনরা ফিলিপাইন ও পুয়ের্টো রিকৌকে 
প্রত্যক্ষভাবে হাতিয়ে নেয় এবং কিউবাষ ৯০০ বছরের মেয়াদের প্লাটেন চুক্তিতে 
গুয়ান্টানামোতে সামরিক ত্বাটি স্থাপন, কিউবার, ব্যবসাবাপিজ্য কজ্জা এবং 
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কিউবাতে যে কোন সময়ে সেনাবাহিন নামাবার ক্ষমতা হাতে নিয়ে 
আনুষ্ঠানিকভাবে ষে প্রজাতন্ত্র মেনে নেয়, তার হাত পা বাধা থাকে মাঁকিনী 
বৃহৎ পুঁজিতি ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদের স্বার্থের শৃল্মলে । কিউবার চিনি চলে 
যায় প্রায় সবটাই মাঁকিনশদের কজ্জায় । এর পরে পঞ্চাশ বছর চিনির কল 
খুলে যা টাকা তারা লাগাচ্ছিল, তার তিনগুণ মুনাফা নিষ্ে চলে যাচ্ছিল । 
উচ্ছিষ্ট দিয়ে লালন করেছিল তারা তল্লীবাহক রাজনৈতিক সাঁমারিক গোষ্ঠীকে 
শতাব্দীর, পর শতাব্দী ধরে যে ২৫০০ বৃহৎ ভূমধ্যধিকারণীর কবলে ছিল কিউবার 
শতকরা ৪৭ ভাগ জাম, তাদের রক্ষা করার দায্িত্ব নিয়েছিল মাফিনরা ৷ 
ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী এবং অন্যান্য বৃহং মাকিন সংস্থা বাদবাকণী জমির 
বড় অংশে মৌরসাঁ পাটা গেড়ে বসেছিল । আখ ছাড়া অন্য কিছুর চাষ হলে 
পাছে কিউবা হাত পা নেড়ে আত্মনির্ভর হতে চায়, এই জন্যে অন্য কোন ফসল 
ফলাতে দেয়নি । উর্বর জমি থাকলেও খ্গ্যফসজ্গ ফলাতে দেয়নি । কোন 
শিল্পায়নকে তারা শুরু করতে দেয়নি নিজেদের পণোর বাজার রাখার জন্যে ৷ 
চিনির কল চালাবার জন্যে মোটর বসিয়েছিল ! নিজেদের - বসবাসের জন্যে 
বসিয়েছিল বিজলশবাতির ব্যবস্থা এবং টেলিফোন । এই বিশাল মার্কিনশ 
থাবার নিচে ছিল কিউবার অবস্থান ৷ " 

জোসে মার্তির প্রজাভান্ত্রক মুক্তি সংগ্রাম ও বিপ্লবের মূল কথাগুলোকে 
বূর্জোয়ারা চাপা দিয়েছিল--তখাকপিত অনুমোদনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক 
ক্রিষাকর্ণে ৷ বিদ্রোহ ছিল নাঁচতলার মানুষ্রে পাভালপুরণর ব্যাপার ! ৯৯৩৩ . 
সালে এই বিদ্রোহীনেরই আয়োজিত অভুদ্খানের ফলে মার্কিনী তাবেদার 
সামারিক ডিক্টেটর মাচাদোর পতন এবং প্রাটেন চুক্তি খাতায় কলমে নাকচ 
হলেও আবার মার্কিন তাঁবেদাররাই জশকিয়ে বসে । যে বুর্জোয়ারা কিছুটা 
জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের কথা বলেছিল, তাব্রা জনগণকে সংগ্রামের পথে 
নিতে পারেনি । তাদের এই দ্বিধা দুর্বলতার সুষোগ নিয়ে দ্বিতীয় সামরিক 
ডিক্টেটর বাতিন্তীকে জশকিয়ে বসিয়ে দেয় মাকিন্ীরা ! ১৯৫৩ সালে এই 
বাঁতিন্তা সার! দেশে সামরিক খাটি বসিয়ে নিজেকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে নেয় ৷ 
| সৃতরাং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও যে অধ্বশতাব্দী সময়, তাতে সাধারণ 
নিহিত, শ্বেতাঙ্গ, মিশ্রিত বর্ণ মুলীটো এবং নিগ্রো বংশোদুত,কিউবার জনগণ 
ছিল দুনিয়ার চোখে শ্ানমুখী ও উপেক্ষিত । বিশ্ববাসীর কাছে কিউবার 
পরিচয় ছিল সন্তা আখ, (চান আব চুরুটের দেশ বলে ৷ ওঁপন্যাসিক আর্ণেন্ট 
হেমিংওয়ের দরদখ লেখায় এই সেদিনও কিউবার মেহনতাঁ মানুষকে চরম 
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দারিদ্রের ঘেরের মধ্যে বিষ ও ছায়াচ্ছন্ন জীবনষাঁপন করতে দেখা গিয়েছে । 
মাকিনী টাকার কুমিরদের ভোগলালসা মেটাবার কুঠি বাড়ি ছিল হাঁভান। 
নগরী | হাভানার বেশ্তাপঞ্জীর বিরাট নামভাক ছিল পশ্চিম গোলার । 
পঞ্চাশের দশকেও দেখা গিয়েছে, ষাট লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে ৭ লক্ষ বেকার ৷ 
তাছাড়া চিনির কল এবং আখ চাষ মৌসুমী হওয়ায়, বছরের একট! সময়ে 
অধিকাংশ মানুষেরই কোন কাজ থাকে নি। কিউবার ছোট চাষা বা 
‘কমপেসিনো’দের হাতে সামান্য জমি থাকায় এবং ভূমিহীন চাষী বা 
“গুয়াজিরো”দের সম্ংসরের কোন কর্মসংস্থান গ্রামাঞ্চলে না থাকায় দলে দলে 
কাজের খোঁজে সহরে ধাওয়া করছিল মেয়ে পুরুষ ৷ কিউবাতে তাই লোক- 
সংখ্যার জরীপে দেখা গিয়েছে সহরবাসীর সংখ্যা বেশি ! এই পটভূমিকে 
* বিদারণ করেই আগ্নেয়গিরির মহাজাগরপের বিপুল শক্তিতে উদ্বুদ্ধ অভ্যুত্থান 
ঘটেছে স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতন্ত্র কিউবার | স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পদে জনগণের মালিকানা জার করে শোষণমুক্ত সমাজ 
প্রাতিষ্ঠিত করা হয়েছে । বিপ্লবী কিউবা একে রক্ষা করছে ।. যৌবনদাপ্ু 
কিউবা আজ বিশ্বের জোটনিরপেক্ষ সংস্থারও অন্যতম অগ্রণী 1 


৩ 

স্বাভাবিকভাবেই কিউবার এই অভ্যুথান একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ৷ 
ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত বিশাল রণসজ্জায় সজ্জিত মাকি-ন যুক্তরাই্র ১ ডলার লাগিয়ে 
৪ ডলার মুনাফার পাকাপাকি ব্যবস্থা থেকে সহসা বাঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটাকে 
হজম করতে ন! পেরে সমাজতন্ত্রী কিউবাকে তিনবার হিংস্রভাবে আধুনিক 
অন্তর নিয়ে আক্রমণ করেছে । প্রথমবার ১১৫৯ সালের অক্টোবরে বিপ্লব 
বিরোধীদের জঙ্গী বিমান জুগিয়ে কিউবার উপর বোমা ফেলেছে ! দ্বিতীয়বার 
৯৯৬৯ সালে প্লায়াজিরন বা বে অব পিগ্‌সের সমুদ্রতটে ভাবেদার বাহিনী 
নাবিয়ে দিয়েছে, এবং তৃতীয়বার যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে ১৯৬২ সালে কিউবাকে 
সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করেছে । এইভাবে সামরিক আগ্রাসন ছাড়াও মাকিন . 
সাম্াজ্যবাদশরা অর্থনৈতিক অবরোধ করেছে, চিনি নেয়া বন্ধ করেছে, 
আগেকার কয়েকটা তৈল-সংশোধনাগারের ভারা তেল বন্ধ করেছে, কিউবাকে 
পশ্চিম গোলাধের্ব একঘরে এবং অসহায় করার জন্যে ও. এ. এস বা 
‘আমেরিকান রাষট্রসংঘ থেকে কিউবাকে বহিষ্কৃত করেছে । কিন্তু কিউবা নত 
“ হয়নি । শুধু তাই নয়। বিদ্রোহ কিউব! এই সমস্ত আক্রমণকে পরাভূত ও 
গ্রতিহত করেছে । 
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এখানেই কিউবা ক্ষান্ত ইয়ান | শাফিন ফুক্তরাই ' ল্যাটিন আমোরকীৰ 
দেশেদেশে যেসব সামরিক ডিক্টেটর কিংবা তাবেদার সরকার বাঁসষেছে এবং 
তাপের সহয়তা করার জন্যে সামব্রিক দফতর পেন্টাগণ ও গোয়েন্দা দফতর সি 
আই এর পরামর্জদাতা পাঠিয়ে যে পেটোয়া সাজেোষা সামরিক বাহিনী ও - 
বিঅবাধিরোধী মাস্তান-বাহিনী গড়ে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে জনগণের 
প্রতক্ষ সশস্ত্র বৈল্পবিক প্রতিরোধ গডে তোলার আয়োজনকে কিউবা প্রকাশ 
ঘোষণা মারফত সাহায্য ও সমর্থন করেছে । ল্যাটিন আমেপ্িকার দেশে 
দেশে গত কুডি বছরে বারবার বিধবের তাগুন ধরে গিয়েছে । মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদাীরা ঝাপিয়ে পড়ে এই দাবানল নিভিয়েছে। কিন্তু বিপ্লবীদের 
দমন করলেও ধিকি ধিকি করে হ্বলেছে হুষের আগুন ৷ মুক্তিযোদ্ধাদের 
নিরস্ত্র ও স্তন্ধ করে দিতে পাবেনি মাফিনী বোস্বেটে জাহাজগঞুলো ৷ এর কারণ, 
ল্যাটিন আমেরিকার মৃক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবী জনগণের আশ্রয় হয়ে উঠেছে 
কিউবা ! ল্যাটিন আমেরিকার সংহতি সংস্থা ও, এল. এ এস গঠিত 
হয়েছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সংস্থা হিসেবে ৯২৬৭ সালে । কমরেড 
ফিদেল কাস্ত্রো হাভানায় এই 'ওলাসের' উদ্বোধন করেন । স্প্যানিশ ভাষায় 
ওলাসের অর্থ ঢেউ’ ! কমরেড কাস্ত্রো সোদন বলেন, ল্যাটিন আমেরিকীর 
সংহত সংস্থার বিধবী আয়োজন নিয়োজনের ঢেউ ভবিষ্যতে ধাবমান, এ ঢেউ 
, অপ্রতিরোধ্য ! | 


এই সঙ্গেই ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে নিষিদ্ধ কিংবা নির্যাতিত 
কমিউনিস্ট পার্টি সমূহের প্রধান আশ্রয় -হয়ে উঠেছে কিউবা সমস্ত পশ্চিম 
গোলার্ধে ৷ ১৯৭৭ সালের আগস্টে ক্যারিবিষান সাগরস্থ ও সাগর পারের ছোট 
দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি-সমৃহের আঞ্চলিক সংস্থার দফতর স্থাপিত হয়েছে 
হাভানাতে ৷ | 

এজন্যে কিউবাঁকে শক্তি সামর্থ) নির্মাণ কর নিতে হয়েছে। কিউবাকে 
বিভিন্ন দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে হযেছে । এটা সে করেছে, করতে 
পেরেছে শুধু নিজেকে রক্ষা করা নয, অপরকে রক্ষা করার দাঁয়িত্ও তাই 
সে কাধে তুলে নিতে পারছে । 

প্রথম দশ বছরে সোভিয়েত ইউনিশ্নন থেকে শুরু করে আলবানিয়া ও 
উত্তর কোরিয়া সহ অন্যান্য সমাজতন্ত্র দেশ তথা পূর্ব ইউরোপের সমাজভ্ত্রী 
ও বিশ্বের সদ স্বাধীন দেশ সমূহ থেকে কিছুট; একতরফাভাবে কিউবা সাহায্য 
নিয়েছিল । সেদিন তার শুধু চিনি ছাড়া দেবার আর কিছুই ছিলনা । 


১১৩ 


সোভিয়েত বিমান ও জাহাজ আট হাজার মাইল একটানা পেরিয়ে কিউবাকে 
তেল ও অন্যান্য সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় অথনৈতিক ও সামরিক সাহাধক 
পৌছে দিয়েছিল বছরের পর বছর । কিউবা এই সাহায্যের একফোটা অপচয় 
করেনি ৷ চির বিকল্প হতে পারে এমন কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাৰকসংস্থা 
গড়ে তুলেছে সে! প্রয়োজনীয় আধুনিকতম শিল্পের সমস্ত উৎপাদন ও 
উপকরণ মন্তত করে সেগুলোর বিন্যাসসাধন করেছে কিউবা । মনে রাখতে 
হবে, কিউবার শতকরা প্রা ৮০ জন বাসিন্দা ৯৯৫৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত 
নিরক্ষর ছিল । শতকরা! ১ ভাগ মাত্র উচ্চশিক্ষার সুষোগ পেতো ৷ এই 
অবস্থাকে পাল্টাতে হয়েছে কিউবাকে ৷ প্রথম দিকে ৭০ লক্ষ মানুষ সম্বল 
নিয়ে বিশাল ২৫ কোটি লোক সংখ্যার দেশ মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণকে, 
পরাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকাতে বিপ্রবের পরামর্শদত। 
জোগাতে হয়েছে চিউবাকে ৷ 


কিউবা ফে বিশ্বাবপ্রবের গুরুদায়িত্বের ভাগ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে নিজের 
জন্যে, সেটাও বিস্ময়কর মনে হবে বইকি ৷ ১৯৬৬ সালে স্থাপিত হয়েছে 
হাভানায়-_এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার সংহতি সংস্থা ত্রিমহাদেশীয় 
যুক্তি সংগ্রাম সংস্থা ‘(ট্রাই কষ্টিনেপ্টালের” সদর দফতর ৷ সারা বিশ্বকে জ্ঞাত 
করে তিন মহাদেশের সমস্ত অগ্রশী মুজিসংগ্রামী সংস্থার প্রতিনিধিদের খোলা- 
ধুলি সমাবেশে রচিত হয়েছিল এই ট্রাই কণ্টিনেন্টালের ঘোষণাপত্র । এই 
সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারার সবশেষ বাণী । ১৯৬৭ 
সালের অক্টোবর মাসেই তো তাকে মাকিনাী তল্লীবাহকেরা বলিভিয়াতে 
হত্যা করে । অদম্য ট্রাই কণ্টিদেণ্টালের মুখপত্র বছরের পর বছর খোলাখুনি 
প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে হাভানা থেকে কিউবার স্বেচ্ছাসেবারা 
উত্তর ভিযেতনামে জনগণের পাশে গিয়ে দীড়ায় ট্রাই কাঁ্টনেন্টালের 
ঘোষণাপত্র অনুসারে | ১৯৭৫ সালে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম 
কংগ্রেসে ঈনবাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য-_ষাটের দশকে গিনি- 
বিসাউতে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হিসেবে লড়াই করেছিলেন এবং বন্দী 
হয়েছিলেন । গত কয়েক বছবে এঙ্গোলা এবং মোজান্বিকে কিউবার 


» স্বেচ্চাসেবীরা যে মুক্তিযোদ্ধাদের,কীধে কাধ রেখে সাত্রীজ্যবাদশদের বিযদ্ধে 


লড়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ট্রাই কণ্টিনেন্টালের সংহতির কার্যক্রম । ৭৮ 
সালে ইথিওপিম্বীতে কিউবার স্বেচ্ছাসেবীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষ] 
করেছে একই বৈধাবক নীতি অনুষাপ্রণ । কউবা তার নিজস্ব নিমিত- 


৯১৪ 


আঅর্থনোভক ও সামরিক সম্ভার আদ্রিকাব বন্ধু বিপ্রবী দেশগুলোতে নজেদেহু 
জাহাজেও পাঠাচ্ছে, উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও চিকিৎসা কর্মীদের - 
স্বেচ্ছাসেবী এবং উপদেষ্টা এবং গায়ে খাটা নির্ধাপকর্মী হিসেবে সঙ্গে দিয়ে 1 
বাঁচল রঞ্জন করে কিউব| অন্পিত বৈদেশিক অন্দ্রায় এক বিশাল বাণিজ্যিক 
জাহান তৈত্রি করিয়ে এনেছে এবং ছার নাম দিয়েছে, প্রেসিডেন্ট 
আলিয়েন্দে’ ৷ 

কিউবা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্র পুর্ব ইউরোপের কমিকনের 
সদস্য হয়েছে । এর অর্থ এই যে, যন্্রশিল্পে এবং যন্ত্র ব্যবহারে শতাব্দীর পর 
শতাব্দ'ব্যাপী পশ্চাদপদতান্কে কাটিয়ে উঠে একটা সম মর্যাদার স্তরে এসে 
দ্রাড়িয়েছে পূর্ব ইউরোপের অগ্রসর সমাজতন্ত্র দেশগুলোর পাশাপাশি 1 


আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক ব্যাপার মিলিয়ে কিউবার কুড়ি বছরের 
"এতগুলো প্রদক্ষেপ ও ব্যবস্থার এত শক্তি এবং নির্সিষ্টতা (ক করে সম্ভব-পর 
হয়েছে? এটা জানা দরকার সমাজতান্ত্রিক (কিউবাকে বুঝবার জন্মে । 

সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় ও বিল্লববাদ' মানুষের সমৰ্থন ও সহযোগিতা 
উৎসাহ কিউবা পেয়েছে । কিন্তু নিজস্থ শক্তিও তো অপরিহার্য । নিজস্ব শক্তি 
খড়ীর ব্যাপারে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং ডার সাথীরা যে মৃলনীতিগুলি 
নিয়ে এগিয়েছেন এবং ফেলব পূর্ব নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত, সংকেত 
এবং উপকবণ ও পূর্বপ্রস্তুতে পেয়েছেন, যে-সব নতুন সংজ্ঞা এবং সিদ্ধান্ত তোর 
করে নিয়েছেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা থেকে, সেগুলো এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষিত হওয়া 
দরকার । 

পুবীপর ঘটনা ও চিন্তাধারীকে বুঝবার জন্যে আমাদের এই বিশ্লেষণে 
৯৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাইকে কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রা্থছি। এই দিনটি ১৯৫৯ 
সালের ১লা জানুয়ারীর মতোই সমাজতান্ত্রিক কিউবাতে প্রধান বৈপ্লবিক 
এতিহাসিক দিন হিসেবে পালিত হচ্ছে । ২৬শে জুলাই'এর ঘৌষপাঁপত্রের 
ভিত্তিতেই ৫৬ সালের ডিসেম্বরে সায়েরা মায়েন্ত্রা পর্বত থেকে মুক্তিযুদ্ধের 
সুচনা হযেছিল । 


৪ 


উপরোক্ত বিষয়ের তাগিদে ২৬শে জুলাইকে পুরোভাগে রেখে কিউবাব 
বিপ্লবের নিয়োক্ত তিনটি বিষয়কে সামনে আনা যেতে পারে ঃ 
(ক) কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং ভাব সাথীর! ছাঁতিষুবা দল গঠন করে 


১১৫ 


চাদ! তুলে তা দির অস্ত্র কিনে ২ জন তরুশীসহ ২০০ জনের একটি বাহিনী নিতে 
৯৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই ডিক্টেটর বাতিস্তার সমগ্র সামরিক ভিত্তির ২ নম্বর 
গুরুত্বপূর্ণ স্থাটি মানকাদা দুর্গ দখল করার জন্যে ষে প্রয়াস চালিয়েছিলেন» তা 
ব্যর্থ হবার পরে বন্দ হয়ে ফিদেল কাস্ত্রো বিপ্লবের উদ্দেশ্য প্রচার করেছিলেন 
বিচারালয়ে ৷ বিচারালয়কে তিনি কিউবার বিপ্লবের ঘোষপা-মঞ্চে পারিপত 
করেছিলেন । ভাব এই ঘোষণার প্রথমেই তান বলেছিলেন, দুর্গ দখল বরে 
জনগণকে ক্ষমতা হাতে নেবার ' জন্যে আহ্বান জানাতেই ২৬শে জুলাই- 
এর অভ্যুদয় 1! জনগণ বলতে বিপ্লবীদের হিসেবের মধ্যে ছিল ৭. লক্ষ 
কর্মহাঁন মারা সং ভাবে কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে আগ্রহী হলেও 
কাজে বঞ্চিত ; ৫ লক্ষ কৃষ্শ্রচমিক যাঁদের এক ইঞ্চি চাষের জমি ছিল ন! ; 
৪ লক্ষ শিল্প শ্রমিক ও ডকশ্রামক' যারা সম্পূর্ণ নিিত্ত; ৯ লক্ষ খুদে বর্গ 
চাষ যারা অন্যের জমিতে চাষ করে ফসল তুলে দিচ্ছিল জমির মালিকদের - 
হাতে, ৩০ হাজার শিক্ষক ও অধ্যাপক খারা নিদারুণ উপেক্ষিত ছিল, 
৯০ হাজার ভরুণীবয়সণ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজাঁবাঁ, সংবাদপত্রসেবাঁ, 
চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতি যার! 'দেশের জন্যে অনেককিছু করতে চাহ! ছল 
কিন্ত যারা তখন বদ্ধগঁলিতে আটকে গিয়েছে । 

এই ঘোষণাপত্র ২৬ বছর বয়স্ক মুবনেতা ফিদেল কাস্ত্রো আমৃল ভূঁমিসংস্কারের 
কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন এবং লাতিফুন্দিয়া৷ বা বৃহৎ ভূম্যধিকারী প্রথাকে 
ভেঙ্গে দিয়ে একদিকে চাষীদের জমি দেবার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদীদের মূল ঘাটি চুর্ণাবচুণ করে দেবার প্রস্তাব রেখেছিলেন তিন 
বলেছিলেন, মার্কিন ইউনাইটেড ক্রুট ও অন্যান্য কোম্পানী কিউবার 
- অর্ধেকেরও বেশি জমির মালিক হয়ে বসে রয়েছে ৷ 

কাস্ত্রো সেদিন সম্ভাবা বিপ্লব সরকারের শিল্পনশীতি ব্যাখ্যা করে কিউবার 
ব্যাপক শিল্পাষনেব কর্মসূচী উপস্থিত করেছিলেন, ষার লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোর বপান্তর । 

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো তাব এই না ঘোষণাতে কিউবার বিপ্লবের 
চিন্তানায়ক হিসেবে সামনে এনেছিলেন ১৮১৫ সালের মুক্তিযুদ্ধের নেতা] 
* জোসে মার্ডকে । মার্তিকে মনকাদা ছুর্গঅভিষানের প্রেরপাদাত নাম দিষে 
ফিদেলকান্ত্রো তার সমগ্র বক্তব্যকে কিউবা ও ল্যাটিন আম্েঞ্ষীক্ষার মুক্তিসং- 
গ্রামের কার্যক্রম দাখিল করেছিলেন । 

এই জোসে মার্তর চিন্তাধারা ছাড়া কিউবার »মাজতন্রণ বিপ্ৰ সম্বন্ধে 
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গত কুড়ি বছরে চিন্ত! কর] যায়নি এবং মার্কিন সাহ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র , 
প্রীতিরোধেও মার্তির চিন্তা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে । এর প্রস্তাতও 
ফিদেলকাস্ত্রো তৈরি করে নিয়েছিলেন বিপ্লবের গশতান্ত্রক রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক কর্মসূচী দাখিল করার সঙ্গে সঙ্গে ৷ | 

' কারাগার থেকে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো জোসে মার্তর বই চেয়েছিলেন, 
কিন্তু মাকিনী ভাবেদার সামরিক ডিক্টেটরের সরকার তা দেয়নি । তবু 
বিচারালয়ে মার্তির বক্তব্য যেভাবে তিনি রেখেছিজেন, তাতে বুঝতে পারা 
যায়, সমগ্র মার্তি ছিল তার আয়ত্তে 1 

যে "২০০ জন ছাত্রযুবা নিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো মনকাদা.দুর্গ দখল করতে 
গিয়েছিলেন বাংলার মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল 
করার পদ্ধাততে, তারা অধিকাংশই নিহত হয়েছিল । ফিদেল তার 
বিচারালয়ের ভাষণে এই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন মার্তর লেখার 
উদ্ধাত দিয়ে । সেখানে তিনি বলেছিলেন, “মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে 
নবজীবন? । | 

সমাজতন্ত্র কিউবার প্রতিষ্ঠার পরে বিশাল মাকিনী সমরায়োজনের 
বিকরুদ্ধতা করতে গিয়ে কাস্ত্রো স্বাধীনভারক্ষার ভজ্বাতাঁয় ধ্বনি নির্দিষ্ট 
করেছিলেন, “স্বদেশ অথবা মৃত্যু । জয় আমাদের হবেই ৷’ এই ধ্বনির 
বাজ্জ ২৬শে জ্বলাই বপন কর! হয়েছিল মার্তির নির্দেশেই । 

১১৫৫ সালে ফিদেল কাস্ত্রো কারাপ্ার থেকে মুক্তিলাভ করেন । 
ইতিপূর্বে তার পনেরো বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল । কিন্ত দেশব্যাপী 
বন্দীমুক্তি আন্দোলন এবং ২৬ শে জুলাই 'এব বিরাট মর্যাদা ছড়িয়ে পড়ার 
ফলে কাস্ত্রো এবং ভার সাথীরা যে বিপুল জনপ্রিফ্রতার অধিকারশ হন, তাতে 
সামরিক শাসকের তল্লীবহকের সন্ত্রস্ত হয়ে ফিদেল কান্ত্রো এবং ভার অন্যান্য 
বন্দী সাথীদের জেল থেকে ছেড়ে দেয় । ১৯৫৫ সালে কাস্ত্রো মুক্তিযুদ্ধের 
নতুনতর প্রচেষ্টায় মোক্সিকো চলে যান এবং চে গুযেভারা এবং অন্যন ৮৫ জনকে 
নিয়ে খুদে জাহাজ গ্রানমায়’ চড়ে ১৯৫৬ সালের €ই “ডসেম্বর কিউবায় নামেন। 
চেগুয়েভারা কাস্ত্রোর কাছ থেকে জোসে মার্তির চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত 
হন এবং গেরিলা যুদ্ধ চালাবার সময় নিজেকে “মার্ভিপস্থ” ( মাতিয়ান ) 
বলে অভিহিত করতেন | “গ্রানম” জাহাজে গভীর রাতে কিউবার সৈকতে * 
নামার ধারণাটাও সম্ভবত জোসে মাতির ক'ছ থেকেই ভারা পেয়েছিলেন । 
জোসে মাতিও ছাত্রজীবনে কিউবা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে মাদ্রিদ ও প্যারণ হয়ে 
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নিউইয়র্কে পৌঁছে ৪২ বছর বয়সে গোঁরলা মুক্তি বাহিনীর মেজর জেনারেল 
হিসেবে ৯৮৯৫ সালের এক গভাঁর রাতে পীঁচজন সার্থীকে নিয়ে ছোট নৌক! 
থেকে তীরে নেমেছিলেন এবং প্রাণ দিয়েছিলেন লড়তে গিয়ে ৷ 

১৯৭৫ সালে কিউবাতে যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস হয়ে গেলো, 
এবং যাতে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো প্রধান সম্পাদক হযেছেন, তাতে মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ মার্তকে নিয়েছে প্রাণের উপাদান-হিসেনে ৷ 


কমিউনিস্ট পার্টিতে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং তার মুক্তিযোদ্ধা সার্ধী-. 
দের অবস্থানের ফলে এটা ঘটেছে নিশ্চয়, কিন্ত এখানে আরও একটা ঘটনার 
ধারা কাজ করেছে । সেটা কিউবার কমিউনিস্ট -পার্টির বরাবরের গণ- 
সংগ্রামীধারা । ১৯২৫ সালে কিউবাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে 
শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণীদল হিসেবে যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, তার প্রস্ততি ও 
গঠনে চারজনের ভূমিকা স্মরণীয় । এর! হলেন কার্লোস বালিনো, জুলিও 
এণ্টোনিও মেলা, রুবেন মার্টিনেজ ভিঝোনা! এবং জুয়ান মারিনেলো ৷ বালিনো 
দিলেন জোসে মান্তির সাথী এবং মার্তির ধ্যানধারণা সঙ্গে নিয়েই তিনি 
মার্কসবাদী হিসেবে কিউবার বিপ্লবকে জনগপাভাত্তক রাখার জন্যে এই 
শতাব্দীর শুরুতে একদল নতুন কর্মী গড়ে তুলে দিয়ে যান । মেতা এবং ভিন্তেন! 
দুজনেই একজন খুনশর হাতে এবং আরেকজন ষশ্ক্পার কবলে পড়ে মারা যান ৷ 
গত বছর জুয়ান নারিনেল্লোর মৃত্যু হয়েছে পারিণত বয়সে স্বাধীন সমাজতন্ত্র 
কিউবায় । শেষোক্ত তিনজন এবং বিশেষকরে জুয়ান মারিনেল্লো সারা জীবন 
মার্ভিচিন্তার প্রচারের পাথকৃত হিসেবে কাজ করেন । 

এখানে কিউবার বিপ্লবের ধারাটিকে তার চিন্তাধারার পটে অত্যন্ত 
পরিষ্কার করে পাওয়া যায় । 

বিঘোধষিত মাতিপন্থীরা কেন সকলে মিলে স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে 
কমিউনিস্ট পার্টির ধ্যানধারণাকে জীবনদর্শন করে কিউবার বিপ্লবকে এগিয়ে 
নিয়ে আসছেন, উপরোক্ত ঘটনাতেই তার ব্যাখ্যা! পাওয়া যায় । 

বস্তুত একটাই ধার! চলে আসছিল কিউবার মুক্তি সংগ্রামের, যার প্রথম 
সংজ্ঞাকার জোসে মাতি এবং যার উত্তরক ও প্রসারক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ.। 

কমরেড ফিদেল কাজ্জ্রোর বিচারালম্বকে বিপ্লব মঞ্চ করে বিপ্লবী কিউবার 
কার্যক্রম ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্যে ছিল উপরোক্ত ৯৯৭৫ সালের একসৃত্রের 
উজ্জরীবন, যেমন ১৯৫১ সালে এবং ৯১৬৩ সালে “আই এন আর এ” বা ভূমি- 
সংদ্ধারের জাতীঘ সংস্থার নির্ণীত বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক কৃষি কাঠামোর 
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প্রবর্তনকে অবধারিত করে রেখেছিল ২৬ জুলাই অভ্যু্থীনে ঘোষিত ভূম- 
সং্ষারের সূত্র । উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা ছুটি সিদ্ধান্তে পৌছতে 
পারি। 

প্রথমত, কিউবার মুক্তিযোদ্ধাদের জুলাই-ঘোষণাপত্রে এবং বিচারালয়ে 
কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর বিল্পবের নীতি-ঘোষণাতে নাম না করলেও সমাজ- 
তন্ত্রের কর্মসূচী বৈপ্রবিক মাত্রাতেই উপস্থাপিত হয়েছিল । মাক্কিন যৃ্রাষর 
প্রথম থেকে মারমুখী না হলেও এই সৰ্বাত্মক কর্মসুচী আসতো । মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কবতে গিয়ে সময়সূচী ত্বরাস্থিত 
হয়েছে! মাকিন সাম্রাজ্যবাদশ একচেটিয়া, বৃহৎ পুজি ও তার তাবেদার 
পুজিকে বাজেযাপ্ত করে কিউবার জাতীয় সম্পদের জাতায়করবণ দ্বারা 
সমাজতন্ত্র প্রাতিষ্টিত হয় 1 


দ্বিতীয়ত, সায়েরা মায়েন্তাব মৃক্তিযোদ্ধারা কাঁমউনিস্ট পার্টিতে একাজ 
হয়েছেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে কারণ 
এই ধারার ধারকবাহক রূপে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জোসে মার্ত এব 
সংষোজক ৷ কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো একইসঙ্গে মার্তপন্থী এবং মার্কসপন্থী- 
লেননপন্থী ঠিক তেমনিভাবে, যেমন ভাবে গোলাপের কুঁড়ি থেকে গোলাপ 
বেরিয়ে আসে । জোসে মার্তি গরীবের মুক্তিকে জাতীয় মুক্তি বলে নির্দিষ্ট 
করেছিলেন । ু 

জোসে মাতির ল্যাটিন আমেরিকার মানুষের মুক্তির সাধনা এবং বিশ্ব 
মানববাদের পতাকা কীধে নিষে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং ভার সাথীরা 
বস্ব কমিউনিস্ট সমাবেশে সামনের সারিতে এসেছেন, এর কোথাও 
একবিন্দ্ব জোরাজুরি বা সাজগোজের ব্যাপার নেই । 


(খ) যে জোসে মার্তকে কিউবার বিপ্রবীরা মক্তমদ্ধের আগে এবং পরে 
'এপস্ল? বা ‘দ’ক্ষাগুরু' বলে অভিহিত করে আসছেন, এবং যাঁকে কমরেড 
ফিদেল কাস্ত্রো ২৬শে জুলাই,এর নির্দেষ্টা বলে অভিহিত করেছিলেন, তাকে 
সামনে রেখেই সমীজতন্ত্রী কিউবা তাঁর আফ্রিকা নীতিকেও কার্যকরী করছে । 
এই আঁক্রিকানশীত এসেছে কিউবার নিজস্ব ইতিহাস থেকে, ল্যাটিন- 
আমেরিকার বিপ্লবে তার মূল করপীয় থেকে এবং এব জন্যেও তাগিদ এসেছে ' 

জেসে মার্ত থেকে । ১৯৭৬ হালে মার্চ এপ্রিল সংখ্যা ট্রাইকষ্টিনেন্টাল? পত্রে 
 একঙ্গোলার মৃত্তিযুদ্ধের জয়ের “রে গিনির প্রেসিডেন্ট সেকুতুরে, পিলিবিসাউ- 
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এর প্রধান লুইস কাবরাল এবং একঙ্ষোলার প্রেসিডেন্ট আগ্স্টিনো নেটোকে 
সম্বোধন কবে প্রধানমন্ত্রী ফিদেল কান্ত্রোর যে ভাষণ প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর 
সিয়লৈখিত অংশ বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ £ 

“আমরা কিউবা-বাসীরা আমাদের এক্সোলার ভাইবোনদের সাহায্য ' 
করেছি__-প্রথমত এবং প্রধানত নশীতর ভিত্তিতে, বিপ্লবী নশীতর ভিত্তিতে, 
কারণ আমর] আন্তর্জীতিকতাবাদশ, এবং দ্বিতীয় কারণ আমাদের দ্বীপবাসীর] 
একই সঙ্গে ল্যাটিনআমেরিকান এবং ল্যাটিন আফ্রিকান জনগণ । উপ- 
নিবোশিকতাবাদাঁর1 লক্ষ লক্ষ আফ্রিকীয়কে ক্রীতদাস হিসেবে জাহাজে কয়ে 
কিউবায় চালান দিয়েছিল এবং কিউবাঁসীর রক্তের একটা বড় অংশ আঁফ্রকীয় 
রক্ত । আজ আমাদের জনগণ বিপ্লবী জনগণ, স্বাধীন জনগণ এবং আস্ত- 
জাতিকতাবানী জনগণ ৷ তার! তাদের এঙ্গোলার ভাইবোনদের প্রতি 
তাদের কর্তব্য এবং বিপ্লবী কর্তব্য পালন করার উপায় জানে ৷” 

এক্ষোলার মুক্তিম্রদ্ধের জয়ে কিউবাবাসীদের জয় থেকে কমরেড 
কাস্ত্রোর এই বক্তব্য উৎসারিত হয়েছে । এরও মূল রয়েছে কিউবার মুক্তি- 
যুদ্ধ ও সমাজতান্তরক নির্মাণের এবং জোসে মার্তর বিপ্লবী অভিষাত্রার 
কর্মকাণ্ডে । 

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী জীবনের একেবারে গোড়ার কথাই ধরা 
যাক । তিনি যখন ৯৯ বছর বয়সে হাভানার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ১১৪৫ 
সালে, তখন, ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে চলে আসেন | এই সময় একটা 
প্রধান আন্দোলন 'ঘিনি করেছিলেন নিগ্রো ছাত্রদের প্রাত বৈষম্যমূলক 
আচরণের বিরুদ্ধে, পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে ৷ সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কমরেড 
কাস্ত্রো বিপ্রবের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন বর্ণসাম্যবাদীরূপে 1 কাস্ত্রো তাই 
হয়েছেন বর্ণসাম্যবাপী মুক্তিযোদ্ধা ৷ 

এই বর্ণসাম্যবাদী মধ স্বভাবতই কিউবার সমস্ত নাঁচুতলার মানুষকে 
দুর্দান্ত শক্তি জুগিয়েছে প্রথম থেকেই । কিউবার আখ ক্ষেতের মূলশক্তি 
নিগ্রো বংশোদ্ভুত । চিনির কলের মজ্জুরদের মধ্যেও ছিল এই মিশ্রন । 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধ্র্ব কিউবাতে যে স্বাধীনতার জন্যে প্রজা- 
* তান্ত্রিক গণবিদ্রোহ শুরু হয়, তাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও দাস-নিগ্রোরা বড় 
রকমের অংশ নেয় । স্বাধীনতা ও প্রজ্গাতন্ত্রের সংগ্রামে ল্যাটিন আমেরিকার 
হাইতি এবং ব্রাজিলে আফ্রিকায় বংশোতুতেরাই উদ্যোগী অংশ নিয়েছিল । 
হাইতি ও ত্রাজিলে মুজিসংগ্রামের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন দুজন আফ্রিকায় ৷ 
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কউবাতেও আফ্রিকীয়-ম্পেনীয় মিশ্রিত বংশোভ্ূত জেনারেল ম্যাসিও 
৯৮৬৮-৭৮- সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন ৷ 
১৯০২সালে মার্কিন মুক্তরাই ই স্পেনের জায়গার কিউবায় গেড়ে বসে প্লাটেন 
চুক্তিতে বন্দ নবজাত কিউব প্রজাতন্রকে এই বলে আটকায় যে, যে কৌন 
সময়ে মার্কিন সেনাবাহিনী কিউবায় অবতরণ করতে পারবে। তখন প্রজাতন্ত্রের 
তরফ থেকে একজন নিগ্রো প্রতানিধিই বলেছিজেন, এতে স্বাধীনতা নাকচ 
হয়ে গেল । * 

ক্রীতদাস হিসেবে আক্রিকীয়ের! নিগৃহীত ও উপেক্ষিত ও বঞ্চিত ছিল । 
উপরন্ত আফ্রিকায় বংশোডুতেরা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে 
উদ্যোগ হওয়ায় সাআজ্যবাদশীরা এবং তাদের তল্লাবাহকের1 আফ্রিকাীয়দের 
পৃথক করে রাখবার চেষ্টা করে আসছিল এবং তাদের উপর নিগ্রহ' বাড়িয়ে 
দিয়েছিল ৷ কিউবার মুক্তিযুদ্ধ বিশ শতকে স্বাভাবিকভাবেই বর্ণসাম্যবাদাঁ রূপ 
ধারণ করে । সমাজতন্ত্রী বিপ্লব একেবারে শুরুতেই বর্ণ পৃথকীকরণের 
বিরন্ধতা করতে গিয়ে উপেক্ষা ও অন্যায় অবিচারের প্রতীকারের ব্যবস্থা নেয় ৷ 

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা মেতে পারে, ১৯৬১-৬২ সালে কিউবার সাংস্কৃতিক বিকাশ 
সম্বন্ধে জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ যে রিপোর্ট ৬২ সালে ইউনেস্কোতে দাখিল 
করে, তাতে অন্যান্যের মধ্যে নিয়োক্ত নিদোশিকাগুলি লক্ষণীয় £ 

(১) কিউবায় সাংস্কৃতিক ্রীত্হ এবং বিশেষ করে উনিশ শতকে কিউবা- 
জাতির আত্মপ্রকাশের সর্বাধিক ইতিবাচক দিকগুলির পরীক্ষানিরীক্ষা ও 
পুন্বল্যায়ণ করতে হবে । | 

(২) কিউবার সংস্কৃতির মূল শিকড়গুলি সম্বন্ধে পরণক্ষানিরীক্ষা ও অনু- 
সন্ধান করতে হবে এবং কিউবার সংস্কৃতিতে নিগ্রোদের অবদান ও অর্থময়তাকে 
বুঝে নিতে হবে । | 

(৩) শিল্পকলা-বিদ্যালয় ও একাডেমির মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে 
একটা নতুন বুদ্ধিমত্ত। গড়ে তুলতে হবে । 

এইসঙ্গে যোগ রয়েছে জোসে মাতির নির্দেশগুলির ৷ 

জোসে মাঠির ল্যাটিন আমেরিকার মুকিনংগ্রামের দর্শনের আবিচ্ছেগ্ত 
অঙ্গ বর্ণ-সাম্যবাদ । তিনি ' দেখেছিলেন, ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীশাক্তি, 
হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ সাধারণ বসতিস্থাপনকারদের বংশোডুতেরা, আদিবাসীরা, 
আফ্রিকায় দাসবংশোদ্ভুতেরা এবং মিশ্রিত বর্ণসংকর যেস্টিজোর! । 

যারা প্রথমে ' সাম্রাজ্য বিস্তার করে লুষঠনে নিয়োজিত হয়েছিল, 'সেই 
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স্বেতাঙ্গ শাসক ও বোস্বেটের! আদিবাসরদের একটা বড় অংশকে উৎখাত 
করেছিল এবং তাদেরই বেচে বর্তে যাওয়া অংশকে দিয়ে এবং আফ্রিকায়, 
ক্রীতনাসদের জাহাজ বোঝাই করে এনে নামিয়ে তাদের দিয়ে সোনার 
খনি, তুলোর খামার এবং আখের ক্ষেতে কাজ করিয়ে বানিয়েছিল বৃহৎ 
পুঁজি । হতভাগ্য ক্রীতদাস এরং আদিবাপদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, রিক্ত 
নিঃস্ব শ্বেতাঙ্গ ও মিশ্রিত বর্ণের বসতিস্থাপনকারীরা । _জোসে মাতির বিপ্লবের, 
এরাই ছিল পুষ্গীডূত শক্তি ৷ 
কিউবার বিপ্লবী নেতৃত্ব আফ্রিকায় নীতি গ্রহণ করেছেন জোসে মাতির; 
" এই বিপ্লব-দর্শন থেকে । 
* বর্ণসাম্যবাদী জোসে মান্তি নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গের প্রেম ও বিবাহের 
_. সার্থকতার উপরে জোর দিয়ে যেসক কথা বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র কিউবার 
নেতৃত্ব ১৯৭৭ সালে তাকেও সামনে এনেছেন । | 
॥_ কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কিউবার জাতীয় কবি 
নিকোলাস গিলেন মূলাটো বা বর্ণসংকর বংশোদ্ভুত । তিনি যে কবিতা 
লিখেছেন তার মধ্যে রয়েছে স্পেন থেকে আস! এবং অগড্রিকা থেকে আনা? 
গণ মানুষের উভয়েরই সংস্কৃতি এবং রূপ ও ধ্বনি । 
আফ্রিকা, মহাদেশের বিপ্লবের বিপুল তরঙ্গে যে কিউবার বিপ্লব তরঙ্গ 
মিশেছে, এটাতে তাই কোন জোরাজুরির কথাই উঠতে পারে না। এটী 
না ঘটলেই অস্থান্তাবিক হতো । এরকম ব্যাপার আরও বটেছে ? 
মাকিন মুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো মুক্তি সংগ্রামের নায়ক উইলিয়াম দুবোয়া ৯৩ 
“বছর বয়সে মাকিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন । ১৯৬৩ সালে মৃত্যুর 
আগে তিনি আক্রকা মহাদেশে গিয়ে ঘানায় বসতি স্থাপন করেছিলেন ? 
আফ্রিকা মহাদেশের কালোমানুষের জাগরণ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল । 
কিউব! ল্যাটিন আফ্রিকান হিসেবে দুই মহাদেশেরই বিপ্লবের সংযোজকের 
দায়িত্ব নিয়েছে এই দািত্ব সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জীতিকতার দায়িত্ব ৷ 
(গ) সমাজতন্ত্র কিউবা যে শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছে, সেটা ভার বিপুল- 
শক্তি ভাণ্ডার । ফিদেল কাস্ত্রো মনকাদ] দুর্গে অভিযানের পরে বিচাঁরীলস্ে 
ভাষণ দিতে গিয়ে এই শিক্ষাবিপ্রবেরও কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন । ১৯৬১ 
" সালে এক বছরের মধ্যে কিউবার অধিবাসীদের নিরক্ষর শতকরা ৩৭ ভাগকে 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে এর! বুঝিয়ে দিয়েছেন শিক্ষাবিপ্রব কাকে বলে ৷ 
ছ্থিতীয়ত, সমন্ত সামরিক সদর দফতরকে বিদ্যালয় গুহে পরিণত করে 


ছি 


ছাত্রছাত্রীদের থাকবার এবং পড়বার জায়গা করে নিয়েছে সমাজতন্ত্র কিউবা ' 
“এইসব সামরিক সদর দফতরের মধ্যে রয়েছে মনকাদা দুর্গ, যার উপর ৯৯৫৩ 
সালে কমরেড কাস্ত্রো এবং তার সঙ্গণরা দখল নিতে গিয়েছিলেন 1 যেহেতু 
সমগ্র জনগণই হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা ও সেনাবাহিনী, সেজন্যে পানিবেশিক 
আমলের সামরিক দফতরের গৃহগুলি আর দেশরক্ষার জন্যে অপরিহার্য নেই । 

তৃতীয়ত, ১৯৬২ সালে হাভানা নগরীতে ২০ হাঙ্জার বাসার “কি-চাকর’কে 
সেই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়, ঘার উদ্দেস্ট অর্থনৈতিক উৎপাদন” 
মুলক কর্মকাণ্ডে তার! ইচ্ছামতো কাজ বেছে নেবে । ৮৮০১ 
দেয়! হয় এর মধ্য দিয়ে । . 

চতুর্থত, ঘৃণ্য এতিহাসিক বেশ্টাবৃত্তির মূলোচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে এবং 
যাতে কোন নারী কাজের অভাবে যেশ্রাবৃতিতে প্রনুন্ধ না হতে পারে তার 
নিশ্চয়তাবিধানের প্রধান শর্ত হয়েছে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও 
সংগঠন ৷ এর কারণ, কিউবার বিশাল নির্যাণকীধ আধুনিক বিজ্ঞান ভিতিক 
হওয়ায় এর কর্মকাণ্ডে কর্মসংস্থানে কুশলী শিক্ষা শর্তস্বরূপ । 

পঞ্চমত, শিক্ষাকে প্রাথমিক শুর থেকেই শ্রমের মর্যাদা এবং জমি ৩ 
কলকারখানার আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । আখ- 
ক্ষেতে লম্বা কাটারি দিয়ে আখ কাটায়, কিউবার ভাষায় 'জাফরা”তে অংশ 
নেয়া বৈপ্লবিক গর্ষের বিষয় 1 

মষ্টত, শিক্ষার সমস্ত ব্যস্ুভার নিয়েছে রা । 

সপ্তমত, অশিক্ষিত থাকলেই যেহেতু অকুশলণ হতে হয় এবং তার ফলে 
আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বেকার হওয়াটা অস্থাস্তাবিক নয়, সেহেতু শিক্ষার 
একটা বড় কাজ বেকারত্ব মোচন ॥ 

অফ্টমত, ৬২ সালের প্রবর্তিত পাঠ্যসুচীঁতত দেখা যায় জোসে মাতির 
রচনাবলশর সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী । প্রথম থেকেই 
বিশ্বমখিতা লক্ষণীয় । 


৯২৩ 


